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মণিপূরের ১ 


কস ০ 


"সপ কবজ 








বাপ 


রি তে দেশের প্রাকৃতিক ভাব এবং অধিবাস-দর অনস্থ 
নীতি, ধন্ম কন্মাদি এবং সম্ভবত পুনাতন 
ধরতিহাদিক তন সংগ্রহ ও বার টিকেন্দ্রজিং 
ডিও বন্তান্ত সঙ্রূভ বাব্ভীর বাঁজ- 
কার রভস্তনঘ আধুনিক বিবরণ- 
মালা গ্রাগিত |] 


হি 
তা 


পাস ইউ রা 


বিবিধ গ্রন্থ-রচয়িতা ঃ 
এবং | 


বসু এগু “কা দ্বারা 
কলিকাতা, ২৯।৯ করন্ওগালিস ই্রাট, 
মনোমোহন লাইবেরি হইতে প্রকাশিত । 


কলিকাতা 


ইণ্ডিবান পেটিয়ট প্রেসে 


শ্রীনবীনচন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্িত। 


? 


র্‌ ২৯৮ সাল, কার্তিকৃৎ। 
| 41৮57 15 ] মুল্য ১।০ টাকা মাত্র। 


বিজ্ঞাপন । 


পপির 


বিবিধ ইতরাজী পুস্তক, সংবাদপত্র ও খাস 
মণিপুরী কাগজ পত্র দৃষ্টে এবং তদ্দেশবাসী কোন 
কোন সম্্রান্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মৌখিক বিব- 
রণান্ুসারে এই ইতিহাস সংগৃহীত ও লিখিত 
হইল। অত্যন্ত ত্বরা প্রযুক্ত যদিও প্রকৃত ইতি- 
হাসের পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ইহাকে দিতে না পারিয়। 
থাকি, তথাপি ইহা যে ভবিষ্যতের নিমিত্ত উত্তম 
উপাদান হইল, তাহাভে সন্দেহ মাত্র নাই 

পাঠক মহাশয় ইহার মধ্যে এমন বিবরণও 
অনেক পাই ইবেন, যাহ! এপর্যন্ত কোন পুস্তক ক 

ংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। এবৎ ইহাতে 
এমন সকল এঁতিহাসিক ঘটনা আছে, যাহা নব- 
ন্যাস ও নাটকের ন্যায় কৌতৃহলোদ্দীপক ও চিত্র 
রঞ্ক হইতে পারিক্বে-অথচ তাহার এক বর্ণও 
সতা হিন্ন নহে। পুঙজ্ানুপুঙ্বরূপে আলোচন। 
করিয়া এব সং বমত তন্তু লইয়া যাহ কিছু ফ 
বলিষা “বখ"স হইয়াছে, তাহাই কেখল লিপিৰ 


9/০ 


করা *গিয়াছে। এই পুস্তককে দ্বিভাগে বিভক্ত 
করা গেল _স্বাধারণ ইতিহান ও দলীল বিভাগ । 
দলীল বিভাগটি মনোযোগে পাট করিলে রাজকীয় 
কার্ষ-পরম্পরার সুত্র ও শৃঙ্খল। উত্তমরূপেই বোধ- 
গশ্য হইবে | 

সুচনাকালে সৎবাদপত্রে যত পৃষ্ঠা হইবে বলিয় 
বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, লিখিতে লিখিতে পুস্তক- 
খানি বৃহত্তর হই পড়িল-ছবিও বেশী বৈ কম 
হয় নাই। 

বিশেষ কুতজ্ঞত! সহকারে স্বীকার করিতেছি 
যে, বঙ্গের টির লেখক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু 
মনোমোহন বসব, মহাশয় এই পুক্তকের আদে্যো- 
প্রান্ত সম্পূর্ণরূপে সংশোধন ও উপযুক্ত ভাব- 
প্রকাশক শন্দাবলীর সন্নিবেশ পূর্বক গ্রন্থকারকে 
চির বাধ্যতা খণে বদ্ধ করিয়াছেন । 


গ্রন্থকার । 


কলিকাতা, কাক, ১২৯৮ সাল। 


সচী পত্র? 


( ইতিহ।ন) 


১ম অধ্যায়_-অবস্থান, চতুঃসীমা, বিস্তার, প্রাকৃতিক দৃশ্ত, 
পর্বত, হদ, নদী, গহ্বর, নির্বপ, বাহৃভাব, অব্ণয ও বক্ষাদ, 
কুঞ্জবন, মণ্ডপ 51 -* এ পৃষ্ঠ | 
২য় অধ্যার--/লাোকনংখ্যা, জাতি ও ধন, মাক ত, প্রকৃতি, 
আচার, ব্যবহারাদি, ক্রাড়। কৌিকাদি, ভাষা ও শিক্ষা, গ্রামা ও 
বন্ পশ্বাদি, সরিস্থপ, পক্ষী -** তত ৯৯৩১ 
৩য় অধ্যার--ক্লুধ, ফ ফলমূল, বগ্তকলাদ, মত্গ্ত মাংস, বনজ ও 
শিল্পজ পণ্য্রবা, ব্যবস]) বাণিজা, বিনিন্ঘের নিদর্শন, লবণ, 
খানজ পদাথ ও প্রস্তরাঁ?দ “ *- ৩২--৩৯ 
»্থ অথযার_-রাজবানী, মাণপুরীদের অবস্থা, রাজধন্ম, রাজস্ব, 
দরবার, বিচার, রাজদ ও, ছুঃখ-নিবারণ ব্যবস্থা, সুবিধার বন্দো- 
বস্ত, জলব্যরু, রাস্তা, দেশ্ঠপামস্ত, মহারাজের আধিপত্য, রিটিঞ 
রোসডেন্পী ০০, ০১ ০. ১১ ৩৯-7৫৩ 
৫ন মধ্যার--প্রাচান প্রসঙ্গ "* "৫৪৫৮ 
৬ঠ অব্যায়__কতকাল, মুসলমান, পর্তগীজ, *ফরামি ও 
ইতরাজ, ইংরাঁজের ব্যবস্থা! ও সদৃগুণ, বঙ্গের দুরবস্থা, মোগল- 
সাআ্রাজ্য ও বঙ্গের নবাব, ইংরাজের আধিপত্য, মণিপুরের চির- 
স্বাধীনতা ৬ ... রি মর ৪৮485 
ণ্ম আমু কমা, পামস্রেবা, 'জয়সিংহ, ইরাকে 
পরিচয়, ত্ুর্ৌর প্রতি ইংরাজের কোপ, মণিপুর কোম্পানির 
সিপাহী রর রঃ 8 ৯ ২০ ০৬৭-7৭8% 
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৮ম্‌ অধ্যার_-গভীর সিং, ব্রহ্গ-সমর, ইংরাঁজ-সাহাধা, প্রথম 
ও দ্বিতীয় সন্ধি, সেনাপতি নরসিংহ, ব্রিটিশ রেসিডেন্সী স্থাপিত, 
দেবেন্দ্র ষড়যন্ত্র, চন্ত্রকীর্ভির নির্বাসন, নরসিংহ মহারাজা, 
দেবেন্্রর রাজ্যাধিকার, চন্দ্রকীর্তি ইংরাজরাজ্যে, চন্দ্রকীর্তির 
পিতৃ-রাজ্যাদ্ধার, ডাকঘর, ডাক্ারথান! প্রভৃতি, নাগাঘুদ্ধে চক্তর- 
কীর্তির সাঁহাব্য, টিকেন্দ্রজিতের বীরত্ব প্রকাশ, উত্তর-ত্রহ্ধ বিজয়, 
চন্ত্রকীর্তির পুত্রগণ, চন্দ্রকীর্তির সুশাসন ৭৪--_-৯২ পৃষ্ঠা । 

*ম অধ্যার-__শূরচক্দ্, বড় চাওবার বিদ্রোহ, দরবারে প্রতিজ্ঞা, 
টিকেন্দ্রজেৎ সেনাপতি, বড়চাওবার রাজ্াযালো,ইংরাজগাহাফা,ভ্রাত- 
বিরোধ, ব্রক্মবাীরা ডাকাত,টামু,ওর়াহ্কারাইপৌর ভীষণবিদ্রোহ, 
সাহায্যদানে গভর্ণছ্নণ্ট নারাজ, টিকেন্দ্রজিতের অদ্ভুতএকৌশল, 
রাজবাড়ীর দলাদলি, শুরচন্দের ধর্মান্থরাগ, কুকিবুদ্ধ, বীর তমনু, 
স্থবিচার ও দা, যুবরাজ কুলচন্্র, টিকেন্্রুর দল *.. ৯২--১১৪ 

১০ম অধ্যায়--শেষ বিদ্রোহ, টিকেন্দ্রঞিত। শৃরচন্ত্রের রেসি- 
ডেন্নীতে পলারন, গ্রীমউডের বাবহাঁর ও রিপোর্ট, শুরচন্দ্রের 
আখ্ম-কথা,কুলচন্্র মহারাজা, শুরচন্দ্রের কাছাড যাত্রী ১১৪--১২৭ 


১১শ অধাঙ্গম--মহাবিভাটের সুচন] ১, ১২৭--০১৩৬ 
১২শ সব্যান_-কুইণ্টনের আগমন ও সর্মনাশের শুত্র- 
পাত ** 2 ০০ ১.১ ১৩৭-৮১৪৭৯ 


১৩শ অধ্যার--আক্রমণ পরাজর ও হত্যাকাণ্ড ১৪৯--১৭৪ 
১৪শ অধ্যায়__ইতরাজের পলায়ন ও পরবন্তী ঘটন' ১৭৪---১৯১ 
১৫ অধ্যায়--ইংরাজের অভিযান,মদি "বর ঢুরবস্থা, ইংরাঁজা- 
ধপত্য, কুচন্দও টিকেন্দ্রজ্িৎ বন্দী ১০৭ ১৯৯-২০৪ 
১৬ অধ্যার-_বিচাঁ ... ১, ০৫-৮২১৬ 


৬/০ 
১৭শ অধ্যার-দণ্ড ও নৃতন ব্যবস্থা, নৃতন রাজা ২১৬--২২৪ 
উপনংহার-__টিকেন্ত্র-কাহিনী, আন্দোলন, রাজনীতির গুড় 
রহমত, পরিণাম ফল রঃ ০, 


পোপ স্পা পি 


দলীল বিভাগ। . 

টিকেন্ত্রজিতের পিভামহ মহীরাজা গন্ঠীর সিংহের সহিত 
ইতবাজের ১ম সন্ধি ১ (১ দলীল ... ২ পষ্ঠা 

এ এ ২য় সন্ধি (২ এ)78 

মণিপুরের উপর, নিজেদের প্রতৃত্বের প্রমাণ স্বরূপ গতর্ণ- 
মেণ্ট গণা করিপাছেন (৩1৪ ও, ৫নং )৫_-৬ 

এ টিকেন্দ্র।জতের দোষ সম্বন্ধে (১১নং) রা ই 

মাণপুর পাঁটিকেল এজেন্ট হইতে-চিফ কমিননারকে 
তাঁর-ীংবাপ ৫ ডক নত )পত্ৰ € ৯০1১৩ নত) ০2 শীলা ত। ইভ 


আদামের চিফ-ক্মিসনার হইতে-পলিটিকেল এজেন্টক্কে 


তার-সংবাদু (৩৯ নং) এ ্ ৭1৯০ 

চিফ কাঁমসনর হইতে,গভণমেন্টেকে তারনংবাদ (৬৩৯ নং)-_-পত্র 
্ % 

১৪।১৬।১৭।১৯।২০ ও ২৮ নং দলীল -** ৭1৯/১1১৭।১৯।২৪।১০ 


গভণমেন্ট হহতে চিক কমিশনরকে পত্র ১৫ ও ১৬ নং ১৩১৮ 


মহারাজ শূরচন্দ্র হইতে টিকেন্দ্রজিতকে পত্র (৭ নং) ৮ 
টিকেন্দ্রুজৎ হইতে মহধরাঁজ শূরচন্দ্রকে উত্তর ৮নং ৮ 
কুলচন্দ্রঞছইতে গবণমেন্টকে-_ আবেদন ২১ ২১ 
টিকে নত হই ত্র” ত্র, ২২ এ ২৩ 
এ রঃ মণিপূর-বিশেষআনালতে ৩৯». ৬২ 


জানব ।বাঞরর প্রতিজ্ঞাপত্র (£ ফিডেভিট & ২৩5 ৩ 
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ব্রজমোহন বাবুর পর ২৪ ৩৬ 
মণিপুরের অধীনতার প্রমাণ বলিয়া গভর্ণমেপ্ট গণ্য করি- 
যাছেন ১২২৫২৭ নং ০, ১৮ ১৩1৩৭।৩৯ পৃষ্ঠা | 
কুইণ্টনের প্রচুব সৈন্য লইরা যাইবার প্রমাণ ২৬ ... ৩৮ 
কুইণ্টনের সহিত গ্রীমউডের পবামর্শের প্রমাণ ২৯ ৪১ 
গভর্ণর জেনারেল হইতে-__বিলাতে ষ্টেট-সেক্রেটারীকে তার- 
 জাংবাদ ৩০।৩২ ৮ * তত ***::8৩1৪৪ 


্রেট-সেক্রেটারী হইতে গভর্ণর জেনারেলকে ৩১1৩৩ ১, ৪৩1৫২ 


ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের মন্তব্য ৩৫ ২৮ ৭৬ 
গভর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত হুকুম ৩৬ "৮৮ 
চত্রের তালিকা । 
১। ইতরাজ সৈন্ের মণিপুর প্রবেশ মলাটের পর গশ্ঠা। 
২। মণিপুরের অবস্থান .... সুচীর পর শী 
৩। মণিপুর মহারাজের কুকি সৈস্ত :-" ৫০ পৃষ্ীর পর 
81 মণিপুরি সৈম্ ০" -*" ৮৪ এ 
৫। মহারাজ শরচন্দ্র রর ৯০ রী 
৬। টিকেন্ত্রজিৎ (রুগ্রাবস্থার ছায়াচির হইতে ) ১০০ পর 
৭) থঙ্জা্ জেনারাঁল :.২ ৮ ১১৯ পৃষ্ঠা 
৮। মহারাজ কুলচন্ত্ ০৭ ৪ ১২৫ রী 
৯। চিফ্-কমিসনার কুইণ্টন--... +* ১২৮ পৃষ্ঠার পর 
১*। সেনানাযক স্কবীনে 2 ১৩২ এ 
১১। মণিপুর-রাঁজবাটার তোরণদ্গার ... ৯৫০ ী 
১২ ইচরাঞ্জ কন্মচারীদিণকে মণিপুরীদে আক্ষহণ ১৬৬ ক 
১৩1 ই'রাচজ্রুূমণিপুর আক্রমণ .১, ১৮৮ 
১৪। টিক্রেন্্র ও থঙ্গালে? ফাঁসি ১ রী 


মণিপুরের অবস্থান । 





মণিপ্রের ইতিহাস। 


শা পিস ৬১ 


প্রথম অধ্যায় । 


ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিবরণ । 


কোন দেশের ইতিহাস পড়িতে হইলে, সে দেশ কোথায়, 
তাহাতে পর্ধত, হৃদ, নদ, নদী ভ ভূমির অবস্থাকিরূপ, স্বভাব 
ও শিল্প-জাঁত পদার্থ কি প্রকাঁব্ধে, অধিবাসীর সংখ্যা কত ও 
কিরূপ আকৃতি প্রকৃতির লোক তথায় বাম করে, ইত্যাদি 
বিষন্ধ জানিতে স্বভাবতঃই কৌতুহল জন্মে। ফলতঃ গ্রৃতি- 
হার্দিক বিবরণ সম্যক উপলদ্ধি পক্ষে এসমস্বুই অবগত 
হওয়! নিতান্ত আবশ্তক। অতএব আমরা সব্ধাগ্রে মণিপুরের 
ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, রাঁজনৈতিক বিবরণাদি পাঠুকগণের 
গোচর করিব। 

অবস্থান__যণিপুর ভারতের উত্তরপূর্ব দিকে, ন্বারীন বা 
পার্বতীয় ত্রিপুর$র ঠিক উত্তরপূর্ব, কোণে অবস্থিত এবং উভক় 
রাজ্যের প্রান্ত লীমার মু ঠ্ ১৪। ১৫ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান । ক্গম 
পথ থাকিলে, পুর্বঙ্গের ময়মনপিংহ সহর হইতে শিলর ব| 
কাছাড় পার লা /গহজেই মণিপুরে ষাঁওয়া যীইত৭ ময়মনসিংহ 





মণিপুরের ইতিহাস। 


হইতে শিলচর পর্যন্ত একটি সরল রেগ টানিয়া, সেই রেখ! পুর্ব- 
দিকে বদ্ধিত করিয়া দিলে,তীহা ঠিক মণিপুর রাজধানী বা তাহার 
নিকট দ্যা যাইবে। শিলচর হইতে মণিপুর রাজ্যের পুর্বনীম! 
৮। ১০ ক্রোশ মাত্র দূর এবং মণিপুর সহরূটী ২০। ২২ ক্রোশের 
বেশী অন্তরে হইবে নাঁ। শহর হইতে ঠিক পুর্ধাভিমুখে গেলেই 
মণিপুর রাজ্যে উপনীত হওয়া বার । শ্রীহট্র বা শিলচর হইতে 
উত্তর ব্রদ্দের রাজধানী মান্দালঘ়্ পর্ষান্ত রেলওয়ে চাঁলাইতে 
ভইলে, মণিপুর রাজ্যের মধ্য দিয়। লইয়া যাওয়াই সুবিধা । 

চট রা উত্তর সীনা নাগা-পাহাঁড় বা নাগা- 
পন্বত-জেল। এবং বিভিন্ন নাগাজাতির অনাবিদ্কৃত পার্ধভ্য 
প্রদেশ সমূহ। পশ্চিম সীমা ব্রিটিসাধিকৃত ভারতের কাছাড 
জেলা । পুর্বসীমা উত্তর ব্রদ্মের শান প্রদেশ । দক্ষিণ সীমা 
স্মম্পষ্টরূপে নিদিই নহে; সে দিকে লুসাই, কুকি ও. স্তি 
জাতীয় অনাধ্য লোকের দেশ। এই প্রদেশ ও মণিপুর রাজ্য 
মধ্যে স্বাভাবিক সীমা বিশেষ কিছুই নাই এবং মন্তুঘ্য কর্তকও 
কখন বিশেষরূপে কিছুই নির্দিষ্ট হয় নাই । এই সকল জাতির 
উপর মণিপুরেশ্বরের সামরিক প্রভৃত্বের হাস বুদ্ধি অনুসারে সীমার 
খব্বতা ব। বিস্তৃতি হই থাঁকে। সুতরাং দক্ষিণ সীমাটা পরি- 
বর্তন-শীল । উত্তর সীম! সন্দন্বেও অনেক পরিমাণে এইরূপ কথা! 
থাটে। ব্রহ্মদেশ যখন স্বাধীন ছিন, তখন পূর্ব সীমারও সর্বদ! 
গোলবোঁগ ঘটিত। ১৮৩৪ সালে ইংরাজ মপ্যস্থতা করিয়া, 
কুবে। উপত্যকা হইতে ঠিক উত্তর দিক একাঁচ আনুমানিক 
রেখা কনা করেন এবং তাঁভাই ব্রদ্গ ও মণিপুর রাজের সীম! 
বলিল স্থিরীকৃত হয় । ইহা পেশ্থার্টনের মীমা-্রধা বলিয়াই 
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প্রসিদ্ধ॥ এইরূপে কতক দিন চলে) কিন্তু পুর্বাঞ্চলে ব্র্গ্বাসীরা 
বারশ্বার দৌবীগ্স্য করায়, ১৮৮১ সালে ভন্ধ ও মণিপুররাজের 
সম্মতি ক্রমে ভারহ গভর্ণমেণ্ট আবাঁপ মধ্যস্থ হইয়া, একটি সীমা- 
সমিতি (বাউগারি কমিশন ) নিণন্ত করেন। সেই সমিতি, 
আন্দোচিন পর্বত শ্রেণীর শিরোদেশ হইতে সিরোইফেরার গিরির 
শিখরদেশ পর্যন্ত স্বভাব-স্থষ্ট সহজ-নোপ্য সীনারেখা নিদিষ্ট 
কারপপা দেন । 

ইত্রাঁজ-ভারনের পুর্বাঞ্চলেপ্মণিপুর এবং আর একটি স্বাদীন 
বা অন্ধ ন্বাপীন রাজ্য আছে । সেটি পার্দনতা ত্রিপুরা স্বাধীন 
ত্রিপুরার আরহন মণিপুরের প্রায় অন্ধেক। ময়মনসিংহ, শিলি- 
গুড়ি বা টাকা হইতে রলগবাজধানা শান্দালর উদ্দেশে শর 
নিক্ষেপ করিলে, দেই শরকে স্বানীন তিপুবার উপর দিরা বাইিতে 
হয়। এইরূপ গৌভাটি, শিলং হ্রীতট্র ব। শিলচর হইতে নিক্ষিপ্ত 
শর, মণিপুর রাজ্যের মধ্য দিঘা গিয়া ভবে মান্দালরে পৌছিবে। 
স্বাদীন ত্রিপুরার চতুদ্দিকেই ইংরাজ-প্রহ্ত্থ শনৈঃ শনৈঃ স্থাপিত 
ও দট়ীভূত হইয়াছে । 

মণিপুরের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও দক্গিণ দিকে নাগা, কুটি, 
লুদাই, সৃতি প্রভৃতি জাতির অল্প-পরিসন্র ভিতর বটে, 
কিন্ত এই সকল জাতি নামে মাত্র স্বাদীন। ফলতঃ তাহারা 
জঙ্গলী, অসভা, পাহাড়ীষধ বলিয়াই স্বাধীন। অর্থাৎ সে স্বাধী- 
নতা, তাহখুদের শৌন্য, বীর্ধা, বল, বিক্রমের ফল নহে, নিতান্ত 
নগণ্য কঁলরাই সগ্রাহ্থ ক্ভাবে দোদ্দ গু-প্রতাপ ইংরাজের 
অনুগ্রহে স্তহা রক্ষাৎ্পাইতেছে। কিন্ত এ এ কারণেও এবং নিনিড় 
বন, দু পা; ছুদাকোহ গিগ্গিবস্ম*গভীর গুহা ও অনুর্ধর 


৪ শণিপুরের ইতিছান। 


ভূমির কল্যাণে যতই কেন স্বাধীন থাকুক না, আমাদের গতর্ণ 
মেন্টের কাছে নিশ্চয়ই তাহারা নতাশর থাকিতে এবং পাঁকতঃ 
সকল ব্যিয়েই অধীনত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। 

অতএব মণিপুর রাজ্যের উল্লিখিত সীমাগুলি, প্রকারান্তরে 
বিটি রাজ্যেরই অংশ। আবার ভূতপূর্ব ব্রহ্গরাজ থিবর 
অধিকৃত দেশ এখন ব্রিটিন সামাজ্াভূক্ত এবং শান প্রদেশ উত্তর 
বন্ধের একট বিভাগ রূপে গণ্য হওয়াতে, অমণিপুরে র পুক্ন 
সীমান্তেও ব্রিটিস পতাঁকা সগেবরেবে উড়িতেছে। আর পশ্চিম 
সীমার তো কথাই নাই--পে দিকে দর্চবিধি-দপ্ডিত, পুপিস- 
শাসিত ও সিবিলিরান-বিরাজিত কাছাঁড় জেলা । অতএব 
দেখা বাইতেছে যে, সাক্ষাৎ বা পরোঞ্ছ ভাবে ব্রিটিসাধিকার, 
নিপু বজউিকে পু হইতে বিবি ছিল, এখন তত আি- 
নব ব্যবস্থার প্রকারান্তরে কবহিত করিতেছে । ইহা স্বী্- 
বিক-_গ্রবলের সংঘর্ষে ছুর্ধল নত হইবে বিচিত্র কি? লৌঁহ- 
পাজের সহিত মৃগ্র গ্ষুদ্র পানের সব্ধদা সংঘর্ধণ ঘটিলে, মর্ভই 
কেন সাবধানে রাখা হউক না, অচিরাঁৎ্ ভঙ্গ হইবেই হইবে । 

প্রন্তিভানিত পঞ্জাঁব-সিংহছ মহারাঁজা রণজিৎ সিংহ স্বীয় 
প্রজ্ঞাচক্ষে ইঁছা৷ দেখিতে পাইঘা বলিয়াছিলেন “সব লাল হো 
বাগা”” ! সমগ্র ভারতে গাহাই হইয়াছে ও হইতেছে । 

বিস্তার--উন্তর দর্ষিণে মণিপুর রাজ্যের সর্বাধিক দৈর্ঘ্য 
প্রায় ১৮ ক্রোশ এবং পূর্ব পশ্চিমে তদ্রপ বিস্তুতি প্রায় ৮০ 
ক্রোশ । সমগ্র রাঁজোর পরিমাণ ফল এরর ১৮০ বর্ণ ক্রোশ 
হইবে | 

প্রাকৃতিক দৃশ্ত--আদাম, ঝাছাড়, চট্টগ্রাম ওত্রহ্গ এব্যাপিনা 


মণিপুরের ইতিহাস ্ 
যে ছর্গম ও বন্ধুর পার্ধত্য প্রদেশ, তাঁহার ঠিক মধ্যস্থগন্তু উপ- 
ত্যকা লইয়াই প্রধানতঃ মণিপুর রাজ্য সংগঠিত । ইহার বিস্তার, 
পশ্চিম সীমার দিক্‌ অপেক্ষা পুর্ব ভাগে কিছু অধিক ; মধ্যভাগে 
অপেক্ষাকৃত কম; আবার, উত্তরাঁংশ হইতে দক্ষিণ দিকে অনেক 
বেশী। উপরে আমরা দৈর্য প্রস্থের গড় পরিমাণ দির়াঁছ 
মাত্র। ভারতের মানচিত্রে দেশটী দেখিতে কতকট। বুস্তহীন 
বার্তাকুর মত। 
পূর্ষেই বলিয়াছি, মনিপুর পৰ্জ হম দেশ 3 ইহাতে শত শত 
ক্ষুত্র-বুহৎ সানু, অধিত্যকা ও উপত্যন্গা দেখিতে পাওয়া দায় । 
তন্মধ্যে তরঙ্গ সীমার কুবো একটি বিখ্যাত উপত্যাক। | কিন 
সন্ব প্রধান উপতাকার মণিপুর বাজপানী অবস্থিত। সমগ্র রাজ্যে 
প্রান ১৮ লক্ষ বিধা ভূমি আছে, তন্মধ্যে আবাদ-যোগ্য ভূমির 
পারমাণ কিঞ্িন্যান ২ লক্ষ বিঘাপ্নাত্র হইবে। 
মণপুরের পর্দতখেনী নমৃত সাবারণতঃ উন্তব-দর্গিণে সন্ত । 
ভাহাদের মধ্যে মধ্যে ব্যবধানও আছে এনং কোথাও বা অনুচ্চ 
ক্র ক্কদ শৈল, মহোচ্চ গিরাঁঙ্গির নংযোৌজক শৃঙ্খল দূপে, পরি- 
লাক্ষত হই থাকে । পন্ধত-্রেণী সকল গান মণিপুর ছাড়া 
ইরাষ্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্য দিরা, ক্রমশঃ নিয় হইতে নিম্নতর 
ভইঘ1, পরিশেবে একবারেই মাটন সহিত মিশিরাছে । তাহাদের 


৮৬ 


আকৃতি প্রকৃতি বিভিন্ন-_কৌথাও অত্রান্নত মন্দিব-চুড়ীর শ্যাম, 
কেবলই কষা শিপাময়,কোথাও বা মনোহর থন বনরাজি-সমাচ্ছন্ন, 
কোখাও বানর, প্রশস্ত প্রস্তর খণ্ড সমূছে পর্য্যাপ্ত |! নিজ 
মণিপুর উপক্যকার পশ্চিম দ্রিকেই গিরি সকলের উপরিভা 
ঢালু শাক্জরর খন উপত্যকার ঈগীর্থদেস্থ পুর্বত সমূহের উদ 


৬ মাঁনপুরের ইতিহাস 


প্রদেশ অপপিক্ষাকৃত সমধিক সমতল ও দীর্ঘায়ত। তথায় কৃষি- 
কার্ধাও হইয়া থাকে। 

মণিপুরে স্বাভাবিক জলাশয় (অর্থাৎ হদ ) অনেক মআছে। 
গিরি-শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ উত্তরাংশে অনতিবুহত্ হৃদ 
সকল দৃষ্ট হর। পর্বতোপরিও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র হৃদ স্থান বিশেষে বহি. 
যাছে। রাজোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হদটার নান লোগটাক। 
পব্রত-শ্রেণী'ইতে উপত্যকার দিকে বাইতে সন্ুখ ও দাঁক্ষিণ 
ভাগে ইলাই সব্ধ প্রথমে দৃষ্টি *মাকষণ করে। পার্বন্থ অনুচ্চ 
পর্বত নিচয়, তাহার জলে প্রতিবিত্বত ভইয়া অতি সুন্দর 
দেখায় । লোগটাক হদের দর্গিণ ভীর, পন্ধত-পাদ-মূল পথান্ত, 
অকর্ষিহ পতিত ভূমি_কুশ, কেপে, দব্ব। প্রন্ৃতি নানা প্রকার 
ঘাসের জঙ্গলে আচ্ছাদিত, সেদিকে রা প্রারই নাই । 

লোগটাকের উত্তর ও পুর্ব নিকে গ্রাম ও নগরাদি বিরাজ 
করিতেছে । উত্তর দ্রিকের এক কোনে রাজধানা মণিপুর অব- 
স্থিত। সহরের অনতিদুবেই গিরিরাজি পরিশোভমান। এ বিভাগে 
বুক্ষাি বিস্তর আছে এবং ইহাই সর্ধাপেক্ষা জনাকীর্ণ স্থান। 

মবিপুরে প্গা বরঙ্গপূ্রের মত বুহৎ নদী একটিও নাই, কিন্তু 
দামোদর *৪ বূপনারারণের মত খরবেগবতী, নদী কয়েকটি 
আছে। কাছাড় হইতে মণিপুর ঘাইতে হইলে বে সকল 
নদী পার হইছে হয়, ভাগাদের মান জিত্রি, মুক্ত, বরক, ইরং, 
লেংবা ও লেমিটাকা। জিরি, ব্রিটস ও মণিপুর রষ্টুজ্যর পশ্চিস 
সীমা নির্দেশ করিয়াছে । জিপ্পির নেপ্র্ণল গভর্ণক্েন্টের পাস্তা 
*অতিক্রম করিতেছে, সেথানে নদীর বিস্তৃতি ৮গ৮জ্কভাতের বেখা 
নহে। অজয় বা নযরাক্ষি নদীর সহিত জিরির তৃক্টনা হতে পারে। 


মনিপুরের ইতিহ্র্স। ৰ. 


হত ও গ্রীপ্নকালে, জিরিতে হাঁটিরা পাঁর হওয়া যায় ) কেবল বর্ষা- 
কালেই খেরাঁর প্রশ্নোজজন হয়। জিরির পুর্ব দিকে মুক্ত নদী। 
ইহা জিরির সহিত প্রার সর্গান্তরীলভাঁবে প্রবাহিত। ইহার 
জল অভি নির্মল) বর্ষাকালে ইহা প্রচণ্ড গতিতে প্রবাহিত 
হইয়। থাকে । অন্য সময়ে মুক্ত হাটিরা পার হওয়া বায়। 
মণিপুরের পার্বতা অঞ্চলে, বরকই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গণ্য নদী । 
মুক্ত, ইরাঁং ও তিপাই নদী, লুলাইদেশ হইতে প্রবাঁহিত হইয়া, 
রাজ্যের উত্তরাঁংশ বিধৌত করিঝা বরকের সহিত মিলিয়াছে। 
আরও নিয়ে জিরির জল বরকে আসিয়া পড়িতেছে। বর্ষ 
নদীতে ( অনেক দূর পর্যন্ত) প্রা বার মাঁদই নৌক চলে। 
শত ও শ্রীষ্মকালেও বরকে এক কোঁনর গভীর জল থাকে। 
মণিপুর রাজধানীর নিকট দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইয়াঙ্ছে, 
তাহাকে “মণিপুৰ্” বলিয়া থাঝেশ। “মণিপুর” ইরাবতীতে আত্ম, 
সমর্পণ করিয়াছে । মণিপুব রাজার নদী সকল উত্তর, উত্তপব- 
পূর্ব বা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্ত পর্বত সমু হইতে উৎপন্ন 
হইগা, প্রা্ধই উত্তর রঙ্গের নিংথি বা চিগু-উইন নদীর সহিত 
গিলিত হইয়াছে । তিনট নদী লোগটাক হে গিগা পড়িয়াছে 
এবং একটি মাত্র তাহার জলদ্ধারা পরিপোধিত হইয়!, উপতাকা] 
'অতিক্রম করির।, মণিপুর রাজ্য ছাড়াই, দক্ষিণ দিকে চলিয়। 
গিয়াছে । ইহা ভিন্ন মণিপুর শত শত খাল ও জোল আছে” 
বর্ষাকালে ঞ্তে গুলি পর্ধত সমূহের গাত্র বেডিরা, পদ-প্রক্ষালন 
করিকা, উচ্পতাকার* রস 9 খুশীভা বাড়াইন, কলকসু শঙ্ষে, 
5 মশা বা ভীত গতি গ্রনাভিভ ছঘ; অন্য সমনঞ্জন লেকে 


শ্রি্রার 
বারি বিন্দুপ্তা রও গাকে না। 


৮ বণিপুরের ইতিহাস। 


. মণিঞুর রাজা মধ্যে এমন স্থান বিরল, যাহার ২৩৪ ফোশের 
মধ্যে পর্ধবত-শ্রেণী বা পৃথক্‌ পর্বত নাই | সে সব ভূর শ্রেণীর পুথক্‌ 
পথক্‌ আখ্যা এবং অংশ বিশেষের পৃথক পথক্‌ নামও আঁছে। 
যে পর্বত বা তাহার যে অংশ থে জনপদ-সন্নিহিত,অনেক সময় সেই 
শ্বানের নামানুলারেই তাহার নামকরণ হইয়াছে । অনেক 
পর্ধতেই কন্দর ও গহ্বর দুষ্ট হয়। তন্মধ্যে ৪। ৫টি বুহদারতন 
ও প্রসিদ্ধ &ি সে সব গুহার মধ্যে ১৫০২০ লোক বিনা 
ক্লেশে বাদ করিতে পারে বিশেষতঃ সীমান্ত প্রদেশে 
এমন একটি বিশাল গহ্বর আছে, যাহার প্রস্তরাচ্ছাদিত সুদ 
ছাদের তলে ৭৮ শত লোক পরম স্থথে সমবেত হুইর। মজলিস 
করিতে পারে। 

নির্বর ও গ্রঅবণ_-যণিপুর রাজ্যের পর্বত-শেণীর গান ও 
শিখর দেশ ভেদ করিরা, অনেক গুলি জল-প্রপাত অতি সুন্দর 
দুশ্ত প্রদর্শন করে । আবার কত নির্বর কৃষ্ণ-অঙ্গে শ্বেত মেখলার 
স্তার শোভা ও শৈত্য বিস্তারিরা ভূলে অবতীর্ণ হইতেছে । 
গন্মধ্যে করেকটি দেখিতে বড় সুন্দর । অধিকাংশ নিব্বিগ মু্ু- 
তেজে, শ্রতি-নধুর শবে জদয়ে প্রকুল্পতা জন্মায়। কোন কোনটি 
বা প্রচণ্ড ৫বগে ও গভার নিনাদে স্বীয় সজীবতা ও প্রাধান্তের 
পরিচর দেয়। আবার পর্বত-দেহ ও সমতল ক্ষেত্র হইতে আনক, 
গুলি উত্স উৎপন্ন ভইঘ্া কি মনোরুন জ্রীড়াই প্রদর্শন করে । 
এই সকলের প্রাঢরধ্য ও সাহাঘ্য, বশতঃই মণিপুর নদ নদী 
ও অগ্থান্ত জলাশয় দারুণ গ্রীষ্মের দ্রস্ত.্ভাপেও *প্রার এক- 
ধারে বার্ঞিবহীন হয় না। ফলতঃ প্রক্কাতির ভয়াবহ মধুব 
আকৃতি প্রকৃতি ,সন্দর্শনের বদন! থাকিলে হণিপুঞ্জর যাও) 


মণিপুরের ইতিহ্রাস। ৯ 


তন্্রত্য, পর্বত, উপত্যকা, অধিত্যক1, সানু, কন্দর, রানন, 
হুদ, নদ, নদী, উত্প, প্রজ্রবণাদি তোমার সে অভিলাষ সম্পূর্ণ 
রূপেই পূর্ণ করিতে পাবে। 

ভূমির বাহভাব_-দেশের উত্তর (অর্থাৎ মণিপুর রাজধানীর। 
দিক হইতে ভূমি ক্রনশঃ লোগটাক হৃদ পর্য্য্ত ঢালু হইরা অধপি- 
গাছে । হদের দক্ষিণ ও দর্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগ ক্রমশঃ উন্নত। 
এই লোগটাক হদটি মণিপুরের একটি প্রকাণ্ড সরোবর-বিশেষ 
এবং তাহারি চতুষ্পার্খস্থ পাহাড়ে *ষন রাজ্যটি নিম্মিত হইয়াছে । 
পাহাড় ভিন্নও উন্নত অথচ প্রার সমতল ভূমি প্রচুর পর্িঘাণে 
পারলক্ষিত হর, সে গুলির আধকাংশই ক্ষুদ্রাকার, অল্লাংশ 
বৃহদাযতশ। 

প্রাজ্ড ভূতব্ববিদেরী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অতি পূর্বকালে 
সমগ্র মণিপুব-উপত্যকা! জুড়ি, একটি প্রকাণ্ড হুদ ছিল। 
কালবশে, মৃত্তিকাও প্রস্তরাদ সঞ্চরে, ক্রমশঃ তাহার চতুষ্পার্থ 
পুরির| উঠিরাছে ১ সুতরাং জপভাগ ক্রনশঃ অন্ধ পরিসর হইয়া! 
পরিশেষে বর্তমান পোগটাক হৃদে পরিণত হইয়াছেছ। লোগটাক 
এখনও নাকি ক্রমশঃ খর্বাকীত হইতেছে । জল ও স্থল লইয়া, 
প্রকৃতি দেবী পৃথিবী মধ্যে অনেক স্থানেই এইরূপ খেলা” থেলিয়া- 
ছেন ও খেলিতেছেন এবং বৌধ হয়, চিরদিনই থেলিবেন । 

অবণ্য--পর্বতময় মণিপুর রাজোর অধিত্যকা উপত্যকা 
প্রস্থৃতি বছ স্কলে হারার বনম্পাতবাহ বিরাজিত ও অতুল 
শোভায় শোভিত। তুহাদের বছদুর-প্রলারী স্থবিশীল শাখা- 
পল্লবময় সমুষ্ঠ এশিরোদেশ নীলিমার, ঘন ঘটায় অর্তি সুদৃশ্য । 
কাছাড় ও মগ্লিপূরপ্উপত্য কারের মধ্যবর্থী" উত্তর-দক্ষিণে দিগস্ত- 


১০ মণিগ্ুরের ইতিহাস। 


ব্যাপী “্ভূগরনিচয় খন নিবিড়ারণ্যে সমাচ্ছন্ন | গিরিরাজির পাদমূল 
হইতে শিথর-দেশ পর্যযস্ত নানাজাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ বুক্ষে মখডিত | 
জলযান ও গৃহাঁদি প্রস্তৃত জন্য মণিপুরের পার্শস্থ গিরি-গান্ত্র 
হইতে যে সকল বৃহৎ বুক্ষ ছেদিত হইতেছে, তাহাতে কত বাইবে ? 
বৃহৎ বৃ্মের বিশ!ল কানন এখন ও অটুট অবস্তায় আছে। 
বন্ বৃক্ষের মধ্যে নাগেশ্বর, জারুল, পারুল, বংশীবট (ইভীরই 
নির্ধাসে রলাঁর হয়), অজ্জুন, ইন্দরসব, কেলিকদন্ব, তমাল, ওক, 
তঁদ প্রতি মহামহীরহ ( গভগমেন্টের রাস্তার ধারে ন থাকি- 
লেও) সর্কাত্রই প্রাপ্য। হীরক পন্বতশ্রেণীতে দেবদার জানীর 
নানীপ্রকার মহোচ্চ বক্ষ দই ভইয়া থাকে । তরঙ্গ-দীমান্তে, কুঝে 
উপভ্যকার মুলাবান সেগুণ বক্ষ শত সহন্ বিদাান । জঙ্গলের 
মধ্যে, কোন কোন স্কানে ঘন-নিবি্ বংশীবটের শাখা-পল্লপবচ- 
বিনিন্সিতকি সুচাঁর ছারামগুপ আহা! কোথাও বা নাগেশর 
চম্পকের বভদূর-ব্যাপী অপূন্ব কুগ্ধ। সুথের বসন্তে তাহাদের 
শ্বগীয় কুহ্ম-সৌরভে চত্ুদ্দিক আমোদিত ও ভ্রামকের মন 
প্রাণ পুলকিত্ব করিয়া তুলে । অপরাঁজে বংশ্রাবট-মগুপে বসিদ্া 
বিনি কথন সেই পরিমলের আপ্রাণ স্থুথান্ভব করিয়াছেন, ভিনি 
আর এ জীবনে তাহা ভুলিতে পাপিবেন না! 
ভ্তরাঞ্চলে, পর্ষতব্া্ের ঘধ্যে উপত্যকা বিভাগীন তরুগণ 
অতি বৃহদীকার। সে সকল স্থানে বাশের ঝাড় প্রারই নাই। 
ক্ষুদ্র বুক্ষও অল্প পরিমীণ মাত্র পরিলক্ষিত হয়। নন্ভবা মণিপুরের 
প্রাযণঅন্ত সর্বই বংগুচ্ছ, ঝাটিগাছ, ধাউবনাদি বৃহদ্বন্পন্ছি- 
গণের পাঙ্গে সঙ্গে অনুগত দাস দাসীর হ্যাঁয়€ তাহাদের নথ 
চাহিয়া যেন রহিয়াছে! তদ্যতীত, সহজ প্রকারের লতত। 


মণিপুরের ইতিস্াস। ১১ 


বল্লরী _সত্রী-কন্তাবৎ তাহাদের আশ্রয়ে ও অঙ্গ জড়াইয়া, অতুল 
শোভা বৃদ্ধি কৰিতেছে এবং মানবদেহের ব্যাধি উপশমের পরম 
সহায় হইতেছে । কেবল, স্থানে স্থানে লতা গুল্ম এত ঘন ও 
পাদপকুলের সহিত এত নিবিড়ভাবে সংশ্লিই বে, ভাহ! পার হইয়া 
বন্যজন্রাও ঘাইতে পারে ন।। কুত্রাপি বাঁ বনলতাব্যহ এরূপ 
আশ্চধ্য প্রকীরে অকুর্যযম্পন্য মণ্ডপ-ঘর নিক্ীণ করিরাছে তে, 
দেখিলে বিস্মিত হইয়া নর-শিল্পীকে ধিকার দিয়া, সেই পরমকারণ 
পর্ম শললীর মহিমাগানে হৃদয় বীগ্র হইয়া উঠে ! 

সণিপুৰ ও ্রন্গের মধ্যবত্তী ভূভাগে হীরক পর্ধতশ্রেণীর 
গাত্রদেশে-স্বভীবজ চা বুক্ষের বন দেখিতে পাওয়া বার । মণি- 
পর রাজ্যের নানা স্থানে বন্ত নীল এবং বউ-গ্রস্ততোপযোগী 
নানা প্রকার বুক্ষ বল্পরীও যথেষ্ট আছে। জিরি নদীর তীরবত্তী 
ও রাজধানীর নিকটব্ভী স্থান ভিন্ন, প্রা আর কোন স্থানেরই 
আনণা বৃক্ষাদি এ পধ্যন্ত কন্তিত ও মানব-কার্ষেয ব্যবহৃত 
ভয় নাই । 


শশী পিল্লাপস্পিস্প লাপিপলাক্ষা 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
অধিবালী, বন্য ও গ্রাম্যজন্ত, পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতি । 


ভারঞ্ঞ গভর্ণমে্টর পরঞ্মর্শীছূসারে, ১৮৮১ সালে মণিপুরের 
মহারাজা ভু্রকীত্তি পসংহ, স্বীয় রাজ্যের লোক »ঘ্য1 করা ইযা- 
ছিলেন ।ঞসে স্জায় ২ লর্ষ ২১ হজজীর 2৭ জন লোক, মণিপুর 


১২ মণিপুরের ইতিহাস । 


রাজ্যের, স্থারী প্রজা ছিল। তন্মধ্যে পুরুষ ১০৯,৫৫৭ জন] স্ত্রী 
১১১,৫১৩ জন | তবেই দেখা যাইতেছে যে মণিপুর রাজো 
পুরুষাপেক্ষা স্ীলোক কিছু বেশী। তথায় সর্ধবশুদ্ধ ৯৫৪ থানি 
গ্রাম এবং ৪৫৩৩২ টি বত বাটী আছে । প্রতি অর্ধ-বর্ণ-ক্রোশ 
পরিমিত স্থানে গড়ে প্রায় ৬খানি গ্রাম এবং ২৭ জন করিমা 
লোক বসতি করিয়া! থাকে । গড়পর়তার প্রতি গৃহে প্রাঞ্স ৫ কন 
করিয়া লৌক হয়। 

ধর্ম ও জাত্যনুপারে, অধিবাসীদিগকে বিভক্ত করিলে দেখা 
যায় যে, মণিপুর রাজো-_- 
হিন্দু ... "১৩০,৮৯২ ) পলিটিকেল এজেন্ট ও ভাতার 
মুনলমান 8১৮৮১ ] সন্ব্ে কয়েকজন খৃষ্টান মণ্পুনে 
নাগ।, কুকি, বান করে। ব্যবসা বাণিজার্ধে 
লুসাই প্রভৃতি বন্ত | ঢুই চারি জন বৌন্ধও কখন কখন 
জাতি ... ... ৮৫২৮৮ 1 তথায় থাকে । 

ব্যবসান্ুদারে, অধিবাসিগণের শ্রেণী বিভাগ করিলে, এই- 
র্ দাড়ার-- 

(১) উচ্চ শ্রে৯--( সর্ধপ্রকারের রাজকর্দ্গিরী, বিদ্বান, গু, 
পুরোহিত, বৈদ্য ইত্যাি )--১২১১৬৯ পুরুষ, ২,৮৫৮ স্ত্রী 

(২) সরাই ও বাসাবাটা রক্ষক, ভৃত্য প্রস্ৃতি ৭১,৩২৪ পুরুষ, 
৭৬৭২ স্ত্রী। 

(৩) ব্যৰপারী--(যহাজন, ' কুঠিযাল, আড়তদার, বাহক 
ইত্যাদি ) ৫৭২ পুরুষ, ১৪,৮৬১ স্ত্রী | 

« (৪) রুঁষক, মেষপালক,' গোমহিষাদি রক্ষক প্রভতি--৫১১০৫৭ 

পুরুষ, ডিসি সত্রী। 


জাতি ও ধন্মণ ১৩ 


(8) শিল্পী, কারিকর ও শ্রমজীবী । ২,১২৫ পুরুষ, ৯১৭ স্ত্রী। 

(৬) অন্তান্ত লোক ও নিক্র্মার দল_-বাঁলক, বৃদ্ধ ও অনির্দিষ্ট 
ধ্যবসায়ীদিগকেও ইহার মঞ্জ্য ধরা হইরাছে--৩৬১৩১০ পুরুষ, 
৩২,৩২৫ স্ত্রী । 

জাতি ও ধন্দ-মণিপুর হিন্দুর রাজ্য ; রাজবংশ বিষুম্ে 
উপাসক। বিলক্ষণ অনুভব হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসতা 
অঞ্জুনের পুত্র কীর্তিবান বক্রবাহ্নের সময় ,হইতেই মণিপুইর 
কষ্খমূর্তির উপাসনা আরম হইয়াছে। তথাপি, নবদ্বীপটাদের 
সাক্ষাৎ-ভক্ত গোন্বামী ঠাকুরেরা সেখানে গিয়া, সেই বৈষ্বধশ্টের 
পুনরুদ্দীপন, স্গীবত। সম্পাদন ও অনেকানেক স্থলে নৃতন বীজ 
বপন করিয়াছেন । অধুন। কিন্ত মণিপুর-বাজার গুরুকুল বহরট্য- 
পূর নগরে বাস করিতেছেন । 

রাঙ্গ্য মধ্যে স্থানে স্তানে দেবালয, মঠ, ধর্ধ্মন্দির প্রভৃতি 
বিস্তর বিদ্যমান। সে সমস্তের ব্যয় নির্জাহার্থ মহারাজার 
সরকার হইতে নিষ্কর ভূমি দেওয়া আছে এবং নানাপ্রকারে 
সাহায্য দান করা হইয়া থাকে। হিন্দু মণিপুরীরাও তদ্রপ 
দেবকার্য্যে ও ধন্থা্ুষ্ঠীনে অর্থদানে সতত মুক্ত-হস্ত | খৃষ্টধর্শের 
প্রোটেষ্টান্ট শাখা যেমন ইংলগডের রাজধর্্, মণিপুরের রাজধর্শ, 
সেইরূপ হিন্দুধর্শাস্তর্গত বৈষ্ণরী তন্ত্রের শীখা। 

হিন্দু মণিপুরীরা, প্রধানতঃ ৮টী জাতিতে বিভক্ত । আবার 
উপজাতিও অদ্ুশক আছে। বন্তের ও মণিপুরের জাতিবিভাগের 
মধ্যে বিস্তর সাদৃশ্য আছে রাজপরিবার ক্ষীয়__বক্রবাহুন-বংশ- 
সম্ভূত, তত্তিক্ক দু অধিবাসীদের মধ্য ক্ষত্রিয়ই অধিক। এই 
কষত্রিয়েরা চঞ্জবংশীয় বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকেটী। সুদুর রাজজ- 


১৪ মণিপুরের ইতিহাস । 


পুতান!র ন্যায়, মণিপুর রাজ্যে ক্ষত্রিয় জাতির মানসম্ত্রম যথেষ্ট 
ক্ষত্রিয় গৌরবে মণিপুর পরিপুরিত ও গৌরবান্বিত। বিভিন্ন 
জাতির বিভিন্ন ব্যবসা । আমাদের দেশের কোল, ধাঙ্গডের 
মত, মণিপুরে একটি সর্বনিকষ্ট জাতি আছে, তাহাদিগকে লোই 
বলিয়ী থাকে । 

মণিপুরে হিন্দুদিগেরই প্রাধান্ত অধিক এবং তাহারা 
উচ্চপদস্থ ও সন্ত্রীস্ত লোক । হিন্দু মণিপূরীরা বেদ-বিহিত শান্ত 
ও প্রথানুসাঁরে ধর্ম কর্মের অনুষ্টান ও দেব-দেবীর অচ্চনা কধিয়। 
থাকে। শান্ত্রোক্ত দেবদেবী ভিন্ন (বিশেষতঃ ইতর শ্রেণীর 
মধ্যে) আরও প্রার তিন শত নুতন দেব-দেবীর নাম শুনা যাঁয়। 
যাহাকে বলে “দেশ-চল্তি'”, সে গুলি ভাই। 

মণিপুরে যে সকল মুসলমান অধিবাসী জীছে, তাঁহারা 
ব! তাহাদের পুর্বপুরুষ, বঙ্গদেশ-_বিশেবতঃ আসাম, কাছাড়, 
চট্টগ্রাম হইন্তে, কতক বা ব্রঙ্গদেশ হইতে আসিয়া সেখানে 
.বনতি করিয়াছে । মুসলমান রমণীর পাণিএ্রহণ করিয়াও অনেকে 
সেজাতির পুরিপুষ্টি সাধক হইয়াছে । মুসলমানেরা চাঁরিটা 
শ্রেণীতে বিভক্ত--পিপাহি, বাঁগানী, শ্থরধর ও বাঁপন- 
নির্মাতা | মণিপুরী মুসলমানেরা শিয়া ৰা সুন্নী কোন সম্প্রদায়- 
ভুক্ত নহে--তাহারা কেবল একমাত্র আল্লাকে জগদীশ্বর এবং 
মহন্মদকে তাহার প্রেরিত'দৃত ও ধর্ব-প্রটীরু-কর্তী! বলিয়। জানে 
ও মানে। | | 

লুসাই, নাগা ও ত্কুকি জাতিরা অফ্খ্য শাখা ও প্রশীথাক় 
বিভক্ত ।? তাহারা সাধারণতুঃ এক দয়াময় পরনশন্দিকে বিশ্বাস 
করে--তথাচ পর্বতে, কনার, গ্রামে, জঙ্গলে, অসংখ্য ( মঙ্গল- 
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ময় বা অনিষ্টকারী ) দেব ও প্রেতযোনি আছে ভাবিয়া, ভাহা- 
দিগকেও ভয় বা ভক্তি করিয়া থাকে । তাহারা দে সকলকেই 
অদীম ক্ষমতাঁধারী বলিয়া বিশ্বাস করে, সুতরাং কাহাকেও ঘ্বণ! 
বা াচ্ছিল্য করিতে সাহপী হয় না। সেই সকল কান্পনিক দেব- 
দেবীকে, নানাপ্রকারে-যোডশোপগারে বলিদানের সহিত পূজ। 
করিরা থাকে । এই পকল পার্ধত্য জাতি, পরকাল আছে বলিয়। 
জানে, কিন্ত এ জীবনান্তে তাহাদের পরম [গ্ঘার তথায় কি 
হইবে, তাহ! কোথার কিরূপে" থাকিবে এবং নিজ-কৃত পাপ- 
পণোর ফলভোগ কিনূপে ঘটবে, ইত্যাদি বিষিয়ে, প্রত্যেক 
জাতির, এমন কি বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে মতৈক্য 
প্রারই নাই । পার্বত্য জাতীয়েরা অনেকাংশে একপ্রকার 
হিন্দু_অন্যতঃ তাহাদের অনেকশ্রেণী হিন্দু দেবদেবীর পুজা ও 
আরাধনা করিবা থাকে । নাগা অর্থাৎ নাগবংশীয় জাতিদি- 
গের ধন্ম হিন্দুপর্দের প্রকারান্থর। কুকি, লুনাই প্রস্ৃতিরাও 
কিয়ৎ পরিমাণে হিন্দুধর্মের অন্ুদরণ ও পুক্জা-পন্ধতির অন্ুব্ধরণ 
করিত্বা থাকে । তথাচ শ্রতোক জাতির ঝিইত দেব-উপদেব, 
প্রেতঘোনি এবং বিশেষ বিশেষ ধন্ম-পদ্ধতি নির্দিই আছে। হিন্দু- 
য়ানীর সহিত এগুপি এত সংশিষ্ট ও সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে 
বে, প্রকৃত প্রস্তাবে নাগা, কুকিদিগের ধন্ম কি, তাহা অনেক 
সময় আদৌ বুঝিতে পারা যার না। 

আক্কুতি, প্রক্কতি, আষ্ঠার, ব্যবহার প্রড়তি_-এই পুস্তকে 
যে সকল প্রতিকন্তি দেওয়া হইল, “তাহা দেখিয়া পশঠকমণ্ডলী 
মনিপুরীট পকুকি প্রন্ততির হাঠন তারতমা গ্বুঝিতে পারি- 
বেন। £ অনিপুরীত্বা। প্রায়ই গৌবা ক্ী চলাকেরা সচরাঙর 
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পরমানুনরী। তবে তাহাদের নাক কিছু বসা, কপাল কিছু টানা 
ধরণের । নিখুত স্ত্রী নর-নারীও মণিপুরীদের মধ্যে অনেক আছে । 

মণিপুরীদের অঙ্গাবয়ব মঙ্গলীয় জাতীয়দের ধরণের । কিন্তু 
নাগা, কুকি প্রভৃতি জাতির আকৃতি অনেক বিভিন্ন । তবু 
ক্গু যাহার! বন-পর্ত ছাড়িক্ী মণিপুরে অধিবাস করিতেছে, 
তেমন লোক মাত্রেরই চক্ষের চাঁহনিতে একটু বিশেষত্ব আছে। 
্ত্রী-পুরুষ সক্ঠলরই সেই অপাঙ্গ দৃষ্টি, চক্ষের সেই বক্র মনোহর 
ভাব, দর্শকের নয়ন সহসা আকর্ধণ করে। 

সম্বান্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার, অন্ঠান্ত স্থানের হিন্দু 
বৎবিশুদ্ধ। তবে এ পক্ষে তাহারা বাঙ্গালী অপেক্ষা! বুন্দাবন 
অঞ্চলের হিন্দুদের ধরণে অধিক চলিষ্বা থাকে । নিম্ন শ্রেণীর 
আচার ব্যবহার অবস্তই ত-তট। মাঞ্জিত বা বিশুদ্ধ নহে। মশি- 
পুরী মুসলমানদের আচার ব্যবহারেও কোন বিশেষত্ব নাই। 

মণিপুরী সন্থান্ত মহিলাবৰা কতকট। আদব, কায়দা, আবকু 
রক্ষা করিয়া চলে । কিন্তু ইতর ভদ্র কেহই অন্তঃপুররুদ্বা নহে। 
কেহই পরিচিত বা অপরিচিত পুরুষের সমক্ষে সম্পূর্ণ অবগুঠনবী 
থাকে না। হিন্দু মণিপুরী পুরুষেরা কিছু আলঙ্ত ও আমোদপ্রিয় | 
কিন্ত স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী । শশ্ত বপন, কর্তন প্রভৃতি 
কঠিন কার্ষ্যও পুরুষদের সহিত হীনাবস্থার স্ত্রীলোকেরা সতত 
যোগদান করে। কিন্তু অন্ত সকল কার্ষ্যে মণিপুরী রমণীব্াই প্রায় 
অগ্রণী হইরা থাকে | মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর স্ত্ীলোকেরাধ হাট-ঘাট, 
বাজার কুরে এবং দোঁক$নপাট চালায় এবং তাহারাই প্রায় 
পণ্য দ্রব্য ইত্তপ্ততঃ লইয়া যায় এবং যাবতীয় গৃহকাঁধ্যর_ রন্ধন, 
গ্ঁছাদি মার্জন, রুস্ত্রবয়ন, স্থতাকাটা! প্রভৃতি সমস্ত" কাধ্যই 


পছাড়ীর ব্যবহুর? ১৭ 
সমাধা করিয়া থাকে । শিল্প ও নানাবিধ কারুকার্য্যে তাহার! 
বিশেষ বুযুৎপত্তিশালিনী এবং নৌকা-সঞ্চালন প্রন্থতি, বিপজ্জনক 
কার্যেও তাহার! পরাত্মুখী হয় না। মণিপুরীর সংসারযাত্রা 
নির্বাহের পক্ষে স্ত্রীলোকেরাই বিশেষ সহায় । মণিপুরী মহিলার 
মত পরিশ্রমী রমণী ভারতবর্ষে বুঝি আর কোথাও নাই । 

উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে লোই জাতি অত্যন্ত পরিশ্রমী 
ও কষ্ট-সহিষুট। যাবতীয় নীচ ও কঠিন কার্যে তীহারা বিনা 
বাক্যব্যয়ে অগ্রসর হয়। কিন্ত অধিবাসী মুসলমানদের মত 
পরিশ্রমী জান্তি মণিপুর রাজ্যের মধো আর কোন শ্রেণীই নহে । 

নাগা, কুকি গ্রহৃতিরা কিয়ৎ পরিনাঁণে জুম, জোনার ফসল 
উৎপাদনে এবং বৎসরের সকল মাসেই জঙ্গলের ফল, মূল, মধু, 
কাষ্ঠ আহরণ বা তীর ধনুক, টা্গি, বর্ষা হাস্তে, স্বীকারাঁন্বেষণে 
আবশ্তক যত নিধুক্ত থাকে । কিন্তু সঃরাচর তাঙারা আসোদে, 
আহলাদে, উল্লাসেবিলাপে, নুত্য-ীতে, উত্দব-উতৎ্সাহে এবং 
অন্ঠান্ত বিবিধ ক্রীড়াদি রঙ্গে কালাতিপাত করে। 

মণিপুর রাজ্যাধীন পাহাড়ী জাতিদের আদার ব্যবহারগত 
বৈষম্য বিস্তর | নাগার। নানাবূপ ধরণে (কখনও বা অতি ক্ষুদ্র 
আকারে ) কেশ কর্তন করে। কুকিদের মধ্যে চিরনামা শাখা 
লোকেরাও তদন্ুরূপ করিয়া ধাকে। অন্ত সমস্ত কুকির! দীর্ঘ 
চুল রাখে ও পশ্চাৎ দিকে ঝুট বাবে । নাগারা সচরাচর কোন 
টুপি বা পাঞ্চড়ি ব্যবহার করে না। কিন্তু (চিরু ভিন্ন সমস্ত) 
কুকিদের উঁহ। ব্যতীত, পরিচ্ছদ সঙ্গাপ্ত ভ্ুয় না। নাগারুা। নানা 
প্রকার ক্ডান্ডিরণ ব্যবহার কটে। কিন্তু (চির ভিজ) কুকিরা 
তত নম়-&তাহার। হুত্রথণ্ডে একাঁটি পর্দরাগ এবা অন্য লোহিস্ত 
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প্রস্তর লাগাইয়া! তাহা কর্ণে ঝুরাইয়া দেয়! অথবা কর্ণগুলে 
বুহৎ ছিদ্র করিয়। তন্মধ্যে একটি কাষ্ঠ বা ধাতুনির্দিত শলাক! 
(গু'জি ) প্রবেশ করাইয়া তাহার উভয় পার্খে গোলাকার বৃহৎ 
রৌপ্য পদক সংলগ্ন করিয়া রাখে । এই অলঙ্কার দেখিতে 
কতকটা আমাদের দেশের পাশার মত। কিন্তু পাশীন এক 
দিক ছোট, অন্য দিক বড়; সেই অলঙ্কারের দুই দিকই সমান 
এবং পাশার সন্ুখ স্তবক অপেক্ষী তাহার সম্গখ ভাগ অনেক 
বড়। এই অলঙ্কীর কাকদের জ্তিশর আদরের জিনিষ) কিন্তু 
নাগাঁরা কখনই তাহা ব্যবহার করে না। মারিং নামক এক 

জাতীর নাগা মণিপুর রাজ্যে আছে। তাহাদের মুখের গঠন 
ও সাধারণ আকুতি, উত্তরাঞ্চলের নাগাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 
দীর্ঘ কেশ ও মন্ত্রকের সম্মুখে শুঙ্গাকৃতি ঝুঁটি দেখয়! মারিং 
নাগাকে সহজেই চিনিরা, অন্য পার্বত্য জাতি হইতে পৃথক করা 
যায়। মাণপুরের উত্তরপূর্ব ও পুর্ব সীমান্তে কুকি, শান, চীন 
প্রহৃর্তি জাতির বসতি । নাগা, কুকি প্রভৃতি জাতির মণিপুর 
স্সীমাতেই আবদ্ধ নহে--মণিপুরের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমা- 
গণের পর্বত ও*মধিত্যকার উপরে তাহাদের নান। শ্রেণী বাদ 
করে। তন্মধ্যে যাহার। মাণপুর রাজ্যের প্রজা, কেবল ভাহা- 
দেরই কথা লেখা হইল । রাজ্যের দক্ষিণ দিকে কুকি, লুসাই ও 
স্থতিজা(তর বান। শেষোক্ত ছুই জঙ্তির প্রথযোক্তের সহিত 
তুলনা ধর্ম, কর্ম, আচার বাৰহারগত বহুল পার্থকচ থাকিলেও 
সকলেই বন্যজীবন কতকটা একইঞ্ভাঁবে বাপন করেণ মণিপুর 
প্রদেশের স্কুল পাহাড়ীয়! জাতিই প্রায় ণীরবর্ণ-তবে কৃফ- 
কারও যে একবারে নাইঃ এন ভট্নহে। 


মণিপুরীর মনস্থিতা। ১৯ 


এই সব জাতির আরুতি ও গঠন একরূপ নহে। মণিপুরীব। 
খর্বারুতি ও সচরাচর স্থুপকার। কুকিদের দেহের দৈর্ঘ্য মণি' 
পূরীদের মত ব| কিঞ্চিৎ অধিক। কিন্ত নাগা ও লুসাইয়ে 
সচরাচর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে । হিন্দু নণিপূরীরা ধীর, 
শান্তপ্রক্ৃতির লোক । তাহার! শিষ্টাচারী ও বিনরী, কিন্ত 
(কতকগুলি) বাঙ্গালীর মত তোষামোদকারী নহে। হিন্- 
স্কানীর উগ্রতা, বাঙ্গাপীর নমনীরতা ও আনামীর *চাতুরী-হীনউ1 
একত্র নিশ্রিত করিয়াই যেন ম%ণপুরী প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে । 
মণিপূরাধিপতি মহারাজগণের দৃঢ়তা ও আত্ম-নিওর প্রচুর থাকায়, 
বহুকাল ধরিয়! ইংরাজ রাজপুরুষেরা, তাহাদগকে ব্রিটিস গভর্ণ- 
মেণ্টের সুবিধাজনক কোন সন্ধি্ত্রে আবদ্ধ করিতে পারেন 
নাই। একশত বৎসরের অধিককাঁল ব্যাপিয়া ইংরাজ গভর্ণমে্ট 
তাহাদের নিকট সাহাব্য লইন্কেছেন এবং তাহারাও ইংরাজান্ুকুল্যে 
উপকৃত হইতেছেন, এই পর্ষান্ত। মণিপূর ইংরাজ গভর্ণমেন্টের 
নিকট কৃতজ্ঞতাঁপাশে বদ্ব_তাহা শত প্রকারে প্রকাশ করিয়া 
আসিতেছে_-কিন্ত ইতিপুব্ৰে কখনও বশ্তত1 বা অধীনতা স্বীঞ্ার 
করে নাই বা ইংরাজের মুখাপেক্ষী হয় নাই | হতভাগ্য ভারত 
ভূমে এদৃষ্ত নিতান্তই বিরন। ইহা! যে মণিপুরীদের সম্পূর্ণ 
শ্বাধীন_চিত্ত হার নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। মণিপুরীরা 
ধূর্ততা ও শঠতা বঞ্জিত হইলেও বিষয়-বুদ্ধি, সাংসারিক জ্ঞান এবং 
মনম্বীতাঞ্হীন নির্বোধ নহে। “কিন্তু কালের গতি বিচিত্র 
সেই কাঁলৈর চক্রে ভবিতব্যন্তার প্রভাবে সে সমস্ত সদ্‌গুণ যত্তই 
থাকুক, ঞ্লিছুহেই "অবীনতার শৃঙ্খল হইতে তুচাদিগকে রক্ষা 
করিজে পান্ধিল না! 


হ্ মধিপুরের ইতিহাস। 


সে যাহা হউক, আমাদের মত উদর-জালায় হাহাকার করা, 
মণিপুর রাজ্যে নাই। ভিতরে যাহাই হউক, বাহিক মান সম্ভ্রম 
বুক্ষার কৃত্রিম আড়ম্বর এবং প্রকৃত “নান্তি” অবস্থা গোপনার্থ 
"অন্তিগ্র ভাণ-মূলক ভগ্ডামীর জাল বিস্তারের ব্যাপারও তথায় 
দৃষ্ট হয় না। চাক-৯ক্যময় নেত্রান্ধকারী বিলাতী সভাতার 
আলোক এখনও তথা স্বমূর্তি ধারণ করে নাই। অচিরাৎ 
করিবে কি না"এবং তজ্জনিত ও অন্যান্য কারণ-জন্য অভাব- 
পিশাচ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইবে কি নাঁ, ভাহ! ভবিষ্যতের গঞ্জে, 
ন্তরাং জগৎপাঁতাই জানেন, আমরা না 

আদমস্থমারিভে প্রকাশ যে, মরণপুর রাজ্যে প্রায় ছয় 
হাজার সঙ্গীত-ব্যবপারী আছে। অর্থাৎ প্রা ২২১০০ অধি- 
বালীর মধ্যে ৩০০০ । তবেই হইল প্রতি ৩৭ জনে এক জন করিনা! 
ব্যবসায়ী গাঁরক, তদ্ধাদে সথের গারক গায়িকা ন্তো ঘরে ঘরে । 
সমগ্র বঙ্গদেশ দূরে থাকুক, এই মহানগরী কলিকাতা-বঘে কলি- 
কাত, সমগ্র ভারভ-সাম্রাজোর, সর্বপ্রকার বাণিজ্য ব্যবসারের, 
সর্ববিধ বিদ্যা-সাধ্য-শিল্প-বিজ্ঞানের এবং সন্ব শ্রেণার আমোদ 
আহ্লাদ রঙ্গরসের রাজধানী-চতুষ্পাশস্থি উপনগর-মালা সহিত 
তাহাতে সাত আট লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে সাত ভাঁজারের বেশী 
সঙ্গীত-ব্যবসায়ী নাই । মণিপুরেন্ধ তুলনায় কলিকাভার চব্বিশ 
পঁচিশ হাজার থাঁকিলেই শোভা পাইতি। ইহাতেই বুঝিয়া 
দেখুন, মণিপৃৰীরা কত হৃথ-ন্থচ্ছনে কালবাপন করে «এবং স্থথ 
দুঃখ কোথখুর বেনী 

হিন্দুপ্রধানহ মণিপুর-উপভাকান্ম সাঁধারণ-অপিবার্মীরা শিক্ট, 
শণ্, বুদ্ধিনান ও ধূ্মভীরি। লুসাই, মাগা, কুক শ্রদ্থতি 


পাহাড়ীর প্রকৃতি । ২১ 


পাবর্ধত্য জাতীয়ের! উগ্রশ্বভাব, তেজীয়ান, এবং কিয়দংশে 
(সভ্য মতানুসারে ) নিষ্ঠ র-প্রক্কৃতি বটে, কিন্তু তাহারা তিল মাত্র 
মিথ্যাবাদী, ধূর্ত, প্রবঞ্চক বা বিশ্বাসভঙ্গকারী অধার্মিক নহে। 
তাহারা তাহাদের করুণীর কার্ধ্য সমূহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সরল 
তাবে স্পষ্টতই করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই সাহসী, 
পরিশ্রমী, কষ্টসহিষুজ ও ম্বাধীন-চেতাঁ। পশ্চিম ভাগর 
কুকিরা অনেকটা মৃছ্স্বতাব ও রাজবিধির বশবর্তী । কিন্ত 
পূর্ব সীমান্তবর্তী কুকি, লুসাই*ও নাগা প্রন্ততি বন্ত জাতী- 
য়েরা ভয়ানক দ্রদ্দীস্ত ও অসম-সাহদী। কুকির! ধীরপ্রকৃতি ও 
বাজভক্ত হইলেও মনুষ্যের শিরশ্ছেদনকে ধন্দানবমোদিত শেস্ঠ 
শুভ কায বলিয়! মনে করির! থাকে, লুসাই ও নাগ! প্রড়তির 
তো কথাই নাই । তাহাদের উপদেশ ও সাম্বনাও কর্কশ ও 
রুক্ষ ভাষায়; কোন বিষর কাহাকে শ্মরণ করিয়া দিতে হইলে, 
তাহাদের ম্ারক--চপেটাঘাত 1 অল্প শান্তিদানের প্রয়োজনে, 
শ্বণা, বিরাগ বা ভাচ্ছিল্য এবং গুরু অপরাধে প্রাণদণ্ড ভিন্ন 
তাহারা অন্য শান্তি প্রদান জানে না। আ্ের্যা, গ্রতাব্রণা, 
মিথ্যা, ও ব্যভিচার প্রভৃতি পাহাড়ীষারা অতি গুরুতর অপরাধ 
মনে করে__নরহণ্যা তাহাদের মধ্যে, ততটা হেয় নহে । 
পাবর্ধতা জাতিরা স্বাভাবিক জ্ঞান ও সহজ বুদ্ধিতে পরি- 
চালিত । কেহ কোন বিশেষ কুর্যবহার করিলে, তাহাকে বা 
তদভাবে তাহার কোন আত্মীয়কে শাস্তি দেওয়া তাহারা সমানই 
ভাবে। রাজনীতির জ্লুটিলতা৷ কুটিলতা হ্তাহার বুঝে না । স্থৃতরাং 
প্রজার দ্ধািহারে তাহারা রাজাকে ও দোষী বিবেচ্সী করে এবং 
একজনে তরন্তায় কার্ষ্যের জন্ট গ্রাঁমশুত্ সকলকেই দোষী 


৯২ মগ্নিপুরের ইতিহাস। 


সাব্যস্ত করিয়া থাকে । প্রজাকে শানে রাখা রাজার এবং 
গ্রামবাসীকে দমনে রাখা গ্রাম্যমণ্ডলীর কর্তবা, তাহারা ইহাই 
বুঝে । এই নিমিত্তই প্রতি প্রজার জন্য রাজাকে এবং প্রতি 
অধিবাসীর জন্ত গ্রামকে দাঁধী করাই, ভাহাদের সরল বুদ্ধির 
যুক্তি-জনিত পদ্ধতি । দুদ্ধর্ষ নাগ! ও লুসাইনের, ইংবাজ অধি- 
কারে, যখন তখন লুটপাট ও নানা দৌরাম্মা করিঘা থাকে । 
ইংরাজরাজও মধ্যে মধো তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়া, 
তাহাদের ঘড় বাঁড়ী পুড়াইরা ছারথ!র করেন_ উভয় পক্ষেরই 
বিস্তর লোক হত ও আহত হয়। এই প্রকারের সীগান্ত যুদ্ধে, 
মণিপূররাজ প্রার সববদাই ইংরাজের সাহায্য করিরা থাকেন। 
ভক্ত লুনাই ও নাগারা, মণিপুরীদের প্রতি বীনশ্রদ্দ এবং 
ঘ্বণা-বিদ্বেষ ও জিঘাংসা পরায়ণ হর। তবে, তাহাদের মধ্যে 
কিয়দংশ মণিপুরের বাধ্য ও অনুরক্তও আছে। কিন্কু পশ্চিম 
সীমান্ত-বানী কুকিরা, মণিপূররাজাকে স্বয়ং ভগবানের অংশ, 
তাহার পরিবার বর্গকে এব-দেবী এবং তাহার কর্মচারীগণকে 
স্ব্গীর শক্তির অবতার স্বরূপ ভাবিরা থাকে, স্থৃতন্নাং ভক্ত উপা- 
সক সদৃশ অন্ুরক্ত আছে। 

পাহছাড়ীরা অল্প বয়সে বিবাহ করে না। স্ত্রীলোক 
ও পুরুষ পৃর্ণ যৌবনে উপনীত হইলে, তবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হয়! তাহাদের বিবাহ প্রণয়-সন্মিলন, অগ্রে পরম্পরের অনুরাগ 
বর্ধন, তবে পাণিগ্রহণ। বিবাহের জন্য, পাত্র-পরত্রীর পিতা 
মাতাকে কিছুই প্রায় করিতে হয় না। সে সুখের শুভ ঘটনা 
পণ, অপঙ্কারাদির কোন কথাই উঠে না। ব্যভিচারী পুরুষের 
প্রতি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা তাহাদের মধ্যে আছে। কিন্ত ভঙ্টা 


ক্রীড়া, কৌতুকাছি। ২৩ 


স্ত্রী নিষ্কৃতি পাইয়া! থাকে । পুরু প্রাপ় একাধিক দাঁরপরিগ্রহ করে 
মা। এবং এক স্ত্রীর বহু স্বামীর কথা তাহাখা আদৌ 'জানেনা | 

ক্রীড়া, কৌতুক, আমোদ প্রমোদ-শতরঞ্চ খেলা, 
ভারতবর্ষের আন্যান্ত স্থানের মত, মণিপুরেও খুব প্রচলিত। 
তাসেরও ব্যবহার আছে। বাঙ্গালা বিশেষত: আসপামদেশেন 
খ্মন্ান্য অনেক ভ্রীড়ারও আদর মণিপুরে দেখিতে পাওয়া 
বায়। অনেকগুলির প্রকরণান্তর হইয়াছে । আবার ঘরে 
বাহিরে সময় কাটাইবার নূতন ক্রীড়া, কৌতুক মণিপুরে বিস্তর 
আছে । 

প্রতি বর আশ্বিন মাসে, লৌগটাক হদে ও বরক প্রস্তন্তি 
নদীতে, নৌকার বাঁখেল। হইয়া থাঁকে | ভাহাতে মহাধুমধাম 
ও ঘোর ঘটা হয়। কৌতুক দেখিতে কাতার দিয়া নবনারী 
দাড়াইয়া যায়| 

মণিপুরীর! যেমন স্বাধীন ও বলিষ্ঠ জাতি, তদনুরূপ ঘোঁড়- 
দৌড় ও কাঁছাই বা বাখাঞ্জাই খেলাও তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রচঞ্ 
লিভ ও সমাদৃতি। ইহাতে একদিকে সাত জন্ঈ অপরদিকেও 
সেই সংখ্যক ঘোড়-সওয়ার দ্বন্দ-যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দিতীর় নানা রঙ্গে 
নানা ভঙ্গীতে খেলির! থাকে । বৎসরের সকল সময়েই এুই 
বলবর্ধনকারী ব্যায়াম-মূলক,ক্রীড়া চলে । তন্মধ্যে বা'চখেলার 
পরে আশ্বিনের শেষে বাঁ কার্তিকের, প্রারস্তে যে কাঁজাই খেলা 
হয়, তাহারই্ধৃমধাম অধিক । *প্রথম দিনে, ছই জন রাঁজ-পরি- 
বারস্থ পুরুষ "অগ্রণী হা ক্রীড়ারম্ত কষ্ধেন। অসংখ্য নর- নারী 
সমবেত হইয়া উৎসাহ দান করাতে আহলাদের তরঙ্গ যেন উ- 
বিয়া উঠে বাগ্যশুধ ভাবতেই এই জীড়ার গরমোৎসাহী এবং 


২৪ মণিপুরের ইতিহাস। 


ছোট বড় সকলেই ইহার তথ্য গ্রহণ করিয়া থাঁকে। তাহার 
ফল-স্বরূপ' এক বৎসরের হারজিত, পর বংসরের হিসাব- 
ভুক্ত হয়। প্রাচীন গ্রীনদেশের ওলিম্পিক মহাঁমেলার জ্রীড়া- 
দির ন্যাঁয় এই রহস্ত-যুদ্ধে যে যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক পার- 
দর্শিতা প্রদর্শন পূর্বক জয়লাভে সমর্থ হর, তাহারা রাজদ্বারে 
পুরস্থৃত ও সন্মানিত এবং সাধারণ্যে গৌববান্বিত হইয়া থাকে । 
বস্ততঃ এটিকে মণিপুরের জাতীয় মহোৎ্সবের মধ্যে গণ্য করা 
যাইতে পারে। পুর্বে ঠিক এরূপ খেলা পৃথিবীতে আর 
কোথাও প্রচলিত ছিল না। কিন্তু সর্ধসারগ্রাহী বীর ইংরাজেরা, 
তাহা মনিপূরীদের নিকট হইতে, শিখিয়াছেন। এখন তাছা। 
“পলো” নামে ভারতে ও ইংলগ্ডে বিরাজ করিতেছে । 

পাহাড়ী জাতিদের মধ্যেও নানারূপ অবসর-রঞ্জিনী ও বল- 
বর্ধিনী ক্রীড়া আছে, কিন্ত শীকারই তাহাদের সর্বীপেক্ষা অধিক 
আমোদ ও উতৎ্সাহজনক থেলা। ফলতঃ মুগরা-ব্যসনটি নিতা- 
স্তেই প্রয়োজনীয় ও অব্্ঠ-করণীয় কর্তব্যানুটানও বটে | 

ভাষ। ও শ্িক্ষা__মণিপূর রাজো নানা ভাষার প্রচলন আছে। 
লোই জাতির ভাষ! অন্য ফোন জাতির সহিত মিলেনা। আবার 
সেমাই গ্রামের লোইদের ভাষা, সেই গ্রামের লৌক ভিন্ন অন্য 
কোন লোইও বুঝিতে পারে না। লোই ভাষার সহিত কতকটা 
্হ্ম-ভাষার সাদৃশ্ত আছে ।* নাগা ও কুকিদের ভাষাও সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন। মণিপূরের পাহাড়ী ভ্ভাতির মধ্যে বিংশতির ও অধিক 
সংখ্যক ভাষা প্রচলিত আছে । কোন পাহাড়ী জাতিই লিখিত 
বিদ্যা শিক্ষা করে না। সুতরাং সে সকল ভাষার কোনরূপ 
'অক্ষরই নাই। 


ভাষা ও শিক্ষ। ২৫ 


প্রাচীন কালে, মণিপুবে সংস্কভ ভাষা এবং দেবনাগরাক্গরেৰ 
প্রচলন ছিল। আজিও তাহার নথে& সনাদর আছে। শিক্গিত 
মণিপুরার। হিন্দু-ধন্ম-শান্ে বিশেষ শন্ধাবান। তাহার! পরম 
আগ্রহের সহিত, শ্রী্াগবত, পুরাণ, ও অন্তান্ঠ প্রাচীন আর্ধ্য- 
গ্রন্ব-বিশেবভঃ বৈষব-পন্দগন্ধ নমূহ পাঠ কত্রিরা পাকেন | 
জযদেবের গাতগোবিন্দ শিক্ষিত মাতেরই উপাদেয় সামগ্রী । 
বেদ-বেদাস্ত-দর্শনন্ঞ, সংস্থৃতে আুপবিত, এখনও মণি ণপুর রাজা 
ইতে একবারে বিলুপু হন নাই? এখন সেখানে মণিপুরী ভাঁষ। 


রা 


চলিত | মণিপুরী অক্ষর নাগরী বা কাইপীর রূপান্তর বলিরাই 
মনে হয়। আমাদের দেনের খুরুনহাশয়ের পাঠশালা মত বিদ্যালর 
সমূহই মণিপুর রাজ্য নাধারণের গা সথন। আবার 
ইউরোপের অন্ধকারঘর (1)য1-7৫9) মব্যকালে মনা ই প্রভৃতি 
ধন্মম্ঠের পুজোহিতের। বেন বিদাীথিগণেৰ একমাত্র শিক্ষাপ্রদাত! 
ছিলেন এবং দেশে বিদ্যার শ্রোত অন্পপরিমীণে রক্ষা করি- 
তেন, মণিপুরেও সেইরূপে মঠধানী, মোহন্ত, আখড়াধারী বাবাজি 
ও মস্জিদেরসংঅবধুক্ত মৌলবীরাও জ্ঞান বিস্তারের অনেকট। 


রী 


পাহাব্য এ থাতকেন। 

আজ কাল মণ4ুটর বঙ্গাঙ্গরের চলন হইয়াছে । মণিপুরী 
অক্ষর রি, ম:ণপুরা কাগজপত্র ছাড়িষ। বিস্ৃতির পথ্ষে 
চলিগ! যাইতেছে। রাগ নবদ্বীপের গোস্বামী মহা- 
শয়েরা বরিত হইবার পর হইতে বাঙ্গাল অক্ষর মণিপুরে 
প্রবেশ করি্বাছে। সণগি রে বাঙ্গাণী* ভাষার প্রচলন--ইহ! 
আমাদের গগঞ্িন পা আমরা চেষ্টা করিলে এবং ইংরাজ- 


চু ঙঁ (০স্শ 
রাজ (বিশ্লী নগ্হিইয়া, সহায়তা করিলে, মাসাঁম কাছাড়, 
চা, 


২৬ মণিপুরের ইতিছা। 


মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভতি পুর্ব ভারতের সব্বত্রই বাঙ্গাল! ভাষার 
একাধিপতা, বিস্তৃত হইতে পারে। এরূপ হইবে কি? 
মণিপুরী ভাষ! শ্রতিম্থধকর অথচ তেজস্বী। তাতে 
সংস্কতের সংমিশ্রণ অনেক আছে, আবার আমামী ও ব্রহ্গদেশীয 
ভাষারও ভীজ দেখিতে পাওয়া বান । উভয় দেশের মধ্য- 
বন্তী স্থানে ইহা হও! বিচিত্র নহে। পাঠকের তৃপ্তির জন্ত 
আমরা তাহার নমুনা স্বরূপ, বার টিকেন্দ্রজিত, তাভার দোষের 
বিচার কালে বিশেষ আদালতে €ঘ দরথান্ত দিয়াছিলেন, তাহাবি 
একখানি নিয়ে অবিকল উদ্ধত করিতেছি । বগা 5 
“্ছামান্তবর হ্ীল আপুক্ত 'জন্থেণনাভেব বাহাদুর, প্রবল- 
গ্রতাপেষু। দরথাস্ত এটেকেন্দ্রজিত বীরদিংহ যুবরাজ, মাণপুর । 
শ্রীযুক্ত জন্তের্ণ সাতেবতা ভাই জে ইগি মোকদ্বমীসি মণিপূর 
আসিদা উকিল নৈতে মরম ঈআড়ন। অনাবুং যোকদ্দমাকি 
ক্রতাল তৌবাবা ওমদদে নৈপাক রা দা লারিক হৈবামি 
শ্রীদানকি বাবু ১ স্থং শ্রীবামাচরণ বাবু আনি আসপু এগ 
মোকদ্ধমা আনহা স্ুন্তাল জবাব তৌনাপা বাবু আনিপু, মুক্তি- 
পার ওইহল নিং ডিং মাসিপু বানিক্দি হাইনা নিংদে 


) ্ 


॥ 


সন ১৮৯১১ ইং ৩ দ্বন 1” অল্পদিন হইল, মণিপুর রাজধানীতে 
একটি ইংরাজী ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তাভাতে 
বাঙ্গালা ভাষার অল্প-বিস্তর শিক্ষাদান৪ হইপা থাকে । মণিপুরীরা 
বাঙ্গালীকে এবং বাঙ্গাঁল। ভাষাকে বড় ভাল বাসে 1 ” পলিটিকেল 
এজেণ্ট, ইংরাজী প্রচলনে বিশেষ চেষ্টারঃ$থাকিলে ও. মণিপুরীবা 
তাহাতে তঁত অন্তরাগী হইয়! উঠে নাই । 
গ্রাম্য ও বন্ধ পঙ্থাদি_-আাসাম ও চট্টগ্রামের সন্ত পাণিত্ব 


গ্রাম্য ও বন্য পশ্থদি | ২৭ 


পশ্ঠই মণিপুরে আছে । আকাঁর-প্রকার-গত প্রভেদও বিশেষ 
কিছু নাই। 

ঘোড়া ব্রদ্গের মতা এখানকার টার ঘোড়াও চির-প্রসিদ্ধ | 
মণিপুরী অশ্ব ২০ কি ১৪৭ ভাতের বেশা উচ্চ প্রারই হয না, 
কিন্তু দেখিতে বড়ই সুন্দর এবং বড়ই শাক্ত-সামর্থা-সহিষুতা-শীল | 
তাহাদেরই পৃষ্ঠারোহণে কাজাই খেলা হয় । সুশিক্ষিত সবল 
ঘোড়ার মূল্যও নিস্তর। উৎপাদন ও পালন সন্ন্ধে প্রচুর অপাব- 
ধানতা। ও অননোনেগ ঘটিদ্রা অন্বগাতির অবনতি ভইয়া আঙি- 
তোহিল। কয় বৎসর পুর্বে মহারাজা বাহাদুরের ততৎপক্ষে দুটি 
আকর্ষিত হওধাতে সমুচিত প্রতিবিধানের সুব্যবস্থা হইরাছে। 
বাজান্ঞান্তনারে মণিপুর হইতে আকৃতা ভিন্ন অশ্বের বিদেশে 
কষ্টধনি নিষিদ্ধ হইছে) 

হরিণ--মণপুরে নানা জাতীর কুরঙ্গ দুষ্ট হয়। 
সঘর হরণেন এক প্রকার বিশেষ জাতিও তথায় গ্রাপ 
কস্থবী-মুগও ছুল্লভি নগ্ন। তদ্যতাত, ক্ষুদ হরিণ বিবিধ শু 
আছে । এক শ্রকারের বর্ণ লাল। এক জাত আত ক্রুত দর 
পদে অগন্য হুঙ্গ-শৃঙ্গে ও গভীর গহ্বরে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করর। 
(বড়ান়। এক প্রকার শব্দকারী একশ্রেণী জাছে, তাহারা কেধল 
নাণপুরেরই চিহ্নিত মুগ-সেরূপ অন্থত্র দুষ্ট হয় না| 

কুকুর-_মণিপুরে কুকুর্ন অসংখ্য, ও নানাজাতীয়। এদেশের 
তায় এন ্যঞ্উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুন! কুকুরকে অস্পৃণ্য বলিয়া জানেন | 
নাগাদের শ্রেণী বিশেষ কুকুরের মাংস শ্েন্বাহ খাদ্য রূপে পরম 
সুখে ভোডজুন্ট করিয়া থাকে । 

বানর _মর্লীপুর পার্ধত্য ও বন্য 'প্রদেখু, সুতরাং নানান 


২৮ মশিপুরের ইতিহাস 


জাতীয় কপিকুলের পক্ষে রম্য বিহার-স্থল হইবে, বিচির কি? 
এক জাতীর ভৌদড়াক্কতি বানর আছে, তাহারা উদ্ড্িভে পারে । 
ইহা পড়িয়া পাঁঠক মহাঁশর অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন না । 
তাহার' ঠিক পক্গীর হ্যায় উড়ে না- তাহাদের ভূজমলে ও কুক্ষি- 
স্কালে এপ একপ্রকার মাঁগময় চম্ম আছে, বাহা তাঁহারা 
স্বেচ্ছামনভ বিস্ত ত করিতে পারে। সেই বিস্তারিত চন্দ তথন 
বাযু রা ভয়, স্ুভরাঁং তত্মাভাবো তাহারা কতক দ্র শুণ্ঠে 
শূন্যে উডিবার হ্যাঁ মতি দ্তক্চরগে যাইতে সমর্থ হয় । এক 
শ্রেণীর কপিবর, বৃক্ষ কোউবে বা উচ্চ পর্দত-গভ্বরে লারিকাছে 

ও দর্ষাটগ সমনে নিরাপদে বাসা কির! থাকে । উন্তৰ বিভাগে 
লাঙ্গুর নান! কপীবানাবর ল্ঞাঘ এক জাতীয় বানর আছে ভাহারা 
বঙ্গ বা উত্তরপশ্চিনাঞ্চলের মুখপোড়া বা রূগীর মত নভে । উল্ল কও 
যথায় তথায় দেগা বার । হাহা জঙ্গল মবো বভসদ্যক একগ্র 
বাস করে। তাঁহাদের সমবেত ও যুগপৎ সম্মিলিত হলুপৰনিত 


| 


্ 


€ 


গর, বন ভমানকন্ধপে নিনাদিত হর--নবাগত ভ্রামক শুনিয়া 


ইস্্রী---মণপু্ রাজোর পাব্বভাওঞদেশে হস্তী বিস্তন আট । 
তাহারা বৃহহ-দল্বদ্ধ হইয়া বিচরণ করে| ব্রহ্গসীনান্ত গ্রাদোশ, 
কদাচিৎ বা শ্বেত হল্তাও অল্প সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া! যায়। ভাষ- 
গতিক “দাথয়া বোধ হর, আনেকে একনে থাকা শ্বেত হস্তিগণের 
অভ্যাস নছে। সচরাচর কেবল সী পুরুষ ঢুটক্টক, কখন বা 
কেবলই তদেতর একটিতক অপনা মবজাত _বংসের সাঁহ হত কেনল 
হব্তিনীকেই চরিতে দেখ! বার । 

গণ্ডার_মণিঞ্নুর রাজ্যের পুর্ব দক্ষিণ ছিবোঁর পর্বত সমূহে 


গ্রামা ও বন্যপশ্বাদি 1 ২৯ 


গগ্ডার দৃষ্ট হয়। ছুই জাতীয় গণ্ডার সেখানে আছে-_এক- 
খডগী ও দ্বিড্গী । প্রথমোক্তের খই সমধিক চিত এবং 
তাহাদেরই গান্রচন্্ অপেক্ষাকৃত অধিক কঠিন,দুশ্ছেদ্য ও ছুভেদা ; 
তাঁহাতেই ভাল ঢাল প্রস্তত হর। 

বন্ঞ গো-মহিষাদি-দক্ষিণদিকের উপতাকা সমুহে বন্য মহিষ 
বিচরণ করে। বন্য গাভী মণিপুরে পুরে বিস্তর ছিল, এখন আর 
তত দেখ। যার না। বন্য গাভীকে মণিপুরী ভাঙ্কার নেটনা 
বলে। বন্ধ গো সকল চ'রবার হ্যা উপত্যকার আইনে, কিন 
তাহাদের প্রকৃত বাগান পব্ধতোপরি। তাহাও কেবল 
উত্তর-পৃর্ব প্রান্তের ভুবরনালার উপরেই দেখিতে পারা বায়। 
বন্ত গে! দেখিতে প্রা মহিষের মন । কিন ভাহাদের শঙ্গ ক্ষু্র 
৪ তন্মলদেশ স্থুলতর। গলদেশের নিয়ে পোন-লঙ্গিত মাস 
দেখিলেই হাহাদিগকে মহিষ হস্তে পুথক্‌ বলিয়া বুঝ! যায়। 
বন্য ছাগও ঘণিপুরে অন্-বিস্তর আছে। 

বন্য শৃকরা'দ--বগ্য শুকর ম'এপুরের প্রায় সর্বত্রই আছে। 
এক জাতীয় ক্ষদ্রাকারের বশ্ঠ বরাহও দুষ্ট হইয়াথাকে। শজাক, 
থরগনস, প্রয়াত ও মণিপুরে অনংখা | 

শ্বাপদ_-ভলুককে অনেকে শ্বাপদ [শ্রণীভুত্তই করিষ। 


গাঁকেন। কিন্ত নকল জাতায় ভল্ল,ক মাংসাশী নহে । মণিপৃরে 
উদ্ছিদ(ভোজী, কল্-মুলাহারী, মধুপাধী, গিরি-গহ্বর বা বৃক্ষ 
কোটর দাসীঞভল,ক বিস্তর আছে।" মতস্তজীবী উদ্ধিড়াল এবং 
সব্ধ-মাংসভূষ্ক 9 পর্গীশীকারে গুচতুন অন্ঠ প্রকার বন্য বিড়ীলও 
মণিপুরে বঞ্ডে। মঞ্িপুরের সুবিশাল সুগভীর জূঙ্গল সকল 
 সর্ধদাই ভষ্ীল হ্জপদকুল সন্কুল। তার চারু দর্শন তীব্র-পন চিত্র 


৩০ মণিপুরের ইতিহাস । 


ব্যান্ব ও সাক্ষাৎ কাঁল্বরূপ প্রাণান্তকারী বৃহৎ ব্যাঁদ্র সমূহ অন- 
ব্রত শীকারানেষণে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ার । চিতার বিকট 
চীৎকারে ও ব্যাপ্রের গভীর নিনাদে, নিশাকাঁলে, বনস্থলী ভয়ানক 
রূপে নিনাদিত, গিরি-কন্দর ও গিরি-সঙ্কট প্রতিধবনিত এব 
নিরীহ বন-গ্রাম-বাপী প্রাণীগারেরই জদর বিকম্পিত হইব! 
উঠে। উগ্ভানা সময়ে সনয়ে, উপভাকা ভুঘে আপিরা মহা উপ- 
দ্রব করিয়া খাকে। মণিপুরের কতকগ্চলে বিখ্যাত পাহাড় ও 
জঙ্গলে, একাকা নিরস্ত্র যাওয়া ৪ আন্মহভ্যার সংকলন করা প্রা 
একই কণা । 

সরিল্ছপ-ক্ুকলান,বভরূপী.কণগ-বিড়াল প্রন নালাজাভীয় 
সরহ্থপের কণা তে বলাই বাভল্য । দক্ষিণদিকের নিনিড জঙ্গল 
ও লোগটাক তদের নিকটবন্তী, হণাচ্ছাদিভ, জণ্ধাভমে বিস্তঙ্ 
বৃহদাকার বোডার্প দেখিতে প্পাগগা যায়| প্লান, কন্দরে, 
চিতি সর্প ও অনেক আছে। কিন্ক আমাদের দেশের মত 
গোখুরা বাকেউটনা জাভা সাক্ষাৎ সন্ছারমূন্তি দিবণন নর্ণেপরে 
প্রায়ই নাই। উপতাকার অন্যবিপ নানাজাভীর সপ দেপিনে 
পাওয়! ার। টাংণী নাথে এক প্রকার অভি ক্রতগামী সপ 
মন্ধ্যাদির নিকটে আিতেও ভয় করেনা । ফণাবিহীন হইলেও 


চা 


তাহাদের গরল প্রাথ/বনাশী। কিন্তু সৌভাগোর বিষয় €ঘ. 
তাহারা প্রায়ই লোকালয়ে থাকে মা, বংশ বনে বা অন্ত জঙ্গলে 
অবস্ঠিতি করে এবং গাছে উঠিয়া, তীব্রগতিতের শাখা হইন্ে 
শাখান্তরে চলির। বেড়াইতে ভাল বাসে? ক্রদ্ধ হইলে, অভি 
উচ্চ স্তানপইতে, লঞ্ষিত জীবের উপর পতিত হছট্রা, আমাদের 


বেত-মাছড়! ৪ কানড় পাশের গ্তায় সজোগে দালান করে। 


পক্ষী । ৩১ 


তাহাদের আক্কৃতিও আনাঁদের দেশের বেত-আঁছড়া ও লাঁউ- 
ডগা, এই ছুইরের মাঝামাঝি রকমের । টাংলির নান শুনিলে, 
মণিপুরীরা বড়ই ভীত হয়। 

পল্মী-নাঁনা আকারের নানা-প্রকারেক১ বিচিত্র বের মণি 
পুরী পক্ষী কলের বর্ণনা করিবার স্থান এ পুস্তকে নাই । উন্নত 
পব্বত শ্র্গ-সমুহ একপ্রকার কুষ্ণবর্ণ বাঁজপদ্সী বাস করে; 
তাহারা অনারাসে মেষশাবক ও ক্ষুত্র মেষকেও তুলিয়া লইয়? 
যায়| অন্যান্ত শীকারী মাংসাশী পক্ষী কথা বলাই বাল্য । 
আমাদের দেশের কাক. ছাভার, বাবুই প্রতি পক্ষীও তথায় 
আছে, কেবল দেশভেদে, আকার ৪ বর্ভেদ কিছু কিছু দুষ্ট হয়। 
বক্গ-সামান্ত গ্রদেশের জ্ঙ্গলে, পালে পালে শ্বেত ময়র বেড়ার । 
টিয়া, গুণী, মধন। প্রড়তি মণিপ্রে বিস্তর আছে। আমাদের 
দেশের দরেলের স্থলে শ্রতি-মনোযুদ্ষকারী মিষ্ট ভাষী শামা । 
ভনাবোল] ভীমরাঙ ও বিস্তর । তাঁভাঁবা যাঁবতীগ্ন পশু পক্ষাণদির 
স্বরের এরূপ চমত্কার অনুকরণ করে যে, সম্পূর্ণ ত্র 
জম্মাইরা দের ও তথা জানিনা অবাক হইতেঞ্হর়। প্রত্াষে 
বা সায়ংকালে শ্ভামা খন সপ্ুশ্বরে প্রাণ খুলিয়া গার, তথন 
ভীমরাজও হয় তো তাহাকে ভেঙ্গাইতে গিয়া কি আশম্চর্যা কাখুই 
করিরা তুলে! স্বয়ং শ্ামাকে ও ধাঁধা লাগাইয়া দেয় । প্ররূতি- 
দেবে! ধন্য তোমার খেলা । ময়না, ভীমবাজ, শ্যাম প্রন্থতি 
ঘে সকল প্জ্টী কলিকাতা অঞ্চলে বহুমূল্য, তাহারা মণিপুরের 
গ্রামে, জঙ্গলে, পাচ পালে*উউউয়া বেড়াইয়া থাকে । 


৭ শাশপাশিপসেস শিকলে 


৩২ মণিপুরের ইতিহ!স। 
তৃতীয় অধ্যায়। 


স্বভবজ, শিল্পজ, কৃষি, বাশিজ্যাদি | 

কৃষি_মণিপুরের কবি মশ্বন্ধে, অধিক কথা বপিবার কিছুই 
নাই। তাহা পুর্ব বঙ্গেররবিশেষতঃ কাছাড ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
স্থানের হার*সেইরূপ দ্রবা, সেইরূপ প্রণাণী সেইরূপ যন্ত্রাদি 
সবই । তদ্বাদে শান-প্রদেশের, কোন কোন পদ্ধতিও তথার 
প্রচলিত । সঙ্গে সঙ্গে অবগ্ঠই, দেশ ভেদের দরুণ স্থানীয় ধরণ 
আছেই আছে। 

সমগ্র উপত্যকার ঘৃত্তিকাই চাষের অত্যুপঘোগা। মাটি 
গভীর করিরা উদ্টাইলেও প্রজ্ঞর বা কন্কর পাওয়। যার শ/) 
পব্বত-সাননাহত সুভিকা কুঞ্চবণ» কিন্তু পব্বতের উপরের মাটি 
লাল্চে এবং তত উর্বরাও নহে। পব্বতে জুমের চাষ বহু বিস্তু ত 
রূপে হইরা থাকে । কিন্ত লোকের প্রধান খাদা তও,ল। 
সতরাং ধান্তের চাষই রাজা ম্যে প্রধান চাব। কাপাশ হুদা, 
তৈপোপবোগী বিবির শশ্, গোল মারচ, লঙ্কানরিচ, আদা, নান। 
প্রকারের শাক ৪ তরকারী, জনার, শকরফন্দ ও চুপাড়-আলু 
প্রভৃতির ৪ চাষ অল্প বিস্তর হয় । তদ্বাদে মুগ, মন্ছুপ, কলাই, মট- 
রাদি বিবিধ দ্বিদলের কুধিও প্রচলিত আছে । গোবুম অত্যন্প পরি, 
মাঁণেই ভন্মেলপঙ্গতিবান লোকের জন্তই মঘদা, আট) সুজি হ্ুখ- 
থাদ্য-রূপে ব্যবহৃত হই? থাকে ! শ্তরাং সে চাষে বেঁশী লাভ। 

ফলমুলঃ-_মাম, মানারপ, রস্তা প্রত্ৃতি এবং*নানাজাভীয় 
লেবু মণিপুরে উত্তম জন্মে । বিশ্লাতী গিচ,কুল ও আপেগ বৃক্ষাপিও 


বন্য ফলাদি। ৩৩ 


মণিপূরে রোপিত ও রাজোদ্যান প্রভতিতে সঘহ্ে ব্গিত হই- 
ততছে। কিন্ত এ সকল ফল তত উৎকৃষ্ট হয় না। কয়েক 
নত্সর ভইন্ে মণিপুরীরা, বিদেশী নানা জাহীর ফল মূলের চাষ 
ও আবাদ আন্ত করিঘাছে। কপি, শাঁলগন, গাজর প্রতি 
সেখানে উন্তম জন্মিতেছে_ কিন্ত অন্ান্ত মামগ্রী হেমন নভে। 

বন্ঠ ফলাদি-বনজাঁগ, বনকুল, বৈচি প্রদ্নতি নানা জাতীর 
স্টমিষ্ট বন ফল মণিপুরে নানা স্তানে জন্মে। জঙ্গলে, পাহাড়ে 
শু শত প্রকারের ছাতু পাওয়া কার, ভাত, ইতর ভদ্দ সকলেই 
আগ্রভের সহিত খাইিনা থাকে । পর্বত বা অরণাজাত করেক 
প্রকার স্ন্বা লেৰ মণিপুর রা মিলে । ইভা ভিন্ন পশ্চিমা 
ঞুলের পাহাড় বা জঙ্গলোত্পন্ন, করলা বা বনঙ্গীরান মত ফলও 
মণিপুরে পার্স যার । করিলাহক আমরী ঘি করল। বলিয়া 
জানি এবং বনঙ্গীরা দেখিতে ঠিষ্ধ পটলের মত কিন্ত আস্বাদন 
তদপেক্ষা আনেক ভাল 1 এবং তাঁহা পটল অপেক্ষা পুষ্টিকর ও 
উপাদের সামগ্রী। বলা বাভলা দে, করিলা ও বনগ্টারা বান্দিয 
খাইতে ভয়। এনছুভয় প্রকারের মূন হইতে প্ররম গ্রীতিকর 
ও পুষ্টিকর পাঁলো প্রস্তত হইয়া থাকে । চেন নামক এক- 
গ্রকার লতা আছে, তাহাতে রজ্জুর কার্ধা হয় এবং তাহার মূল- 
দেশে, শকরকন্দ মালুর মত গেঁড় জন্মে। পার্ধতীয় জাতির! 
তাহ! পরম সমাদধে খাইগা থাকে। , 

উত্তর ওষ পশ্চিমাঞ্চলের পর্ধতোপরি কদাচিৎ গোপাদপ 
ৃষ্ট হয়। তাহাতে অন্ট্লাধাত করিলে, এক প্রকার নির্যা নিগত 
হয়, তাহ গ্মীয় দ্ধের মত সুস্বাত ও পুষ্টিকর । *পান্থ-পাঁদপ 
তদপেক্ষা ধিক আছে । তাহার দেহ বিদীন্ক করিলে, নিম্মল 


৩৪ মগ্রিপুরের ইতিহাস । 


জল বাহির হইয়া পিপাপিতের তৃষ্ণা নিবারণ ও প্রাণের তৃপ্তি 
সম্পাদন করে। 

মত্স্ত মাংস-_নানাপ্রকাঁর পণ্ড পক্ষীর মাংস ও মণিপুরে 
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অনেক প্রকারের মাংস পরম উপাদেয় ও 
রসনা-তৃপ্তিকর | এখানকার নদী ও জোল সকল মৎস্ত পরিপূর্ণ । 
লোগটাক হদেও নান! জাতি মত্পা আছে । এখানকার ম্াসোর 
মধ্যে মহাশির (সভীশল ) অভি প্রসিদ্ধ | শুনা বার বে, কোন 
কোন জঙ্গদীজাতি ব্যাঘ, ভল্ল,ফ ও তস্তীর মাংনও থাইদ থাঁকে | 
রামায়ণ বর্ণিত রাক্ষদের কথা পড়িবার পরে, ইহা অবিশ্বাদ করি- 
বার কোনই কারণ নাই। কুকুর-পি্ক, * নাগা গ্রভৃতি অনেক 
জঙ্গলী জাতির বড়ই আদরের সামগ্রী | 

বনজ ও শিল্পজ পণাদ্রব্-মণিপূর বাঁজো, হ্তীদন্ত, হরিণ-শঙ্গ, 
গণ্ডারের খড়গ, মহিষ-শুঙ্গ, রবার, ধুনা, গুটি-স্ুভা, নানাপ্রকার 
চম্ম, বিবিধ পক্ষীর মুল্যবান বিচিত্র পালক, নম, মধু, বাপের 
নথ, প্রভৃতি বনজ এবং তসর, গরদাদি বিস্তর শিল্পজ পণার্রব্য 
পাওয়া যার । নাগ পর্বতে নূস্যবান প্রস্তর দিলে । রান্দ্য মধ্যে 
হস্তীদস্ত ও গণ্ডারের খড়েগ নানাপ্রকার বিচির কারুকার্য তইর! 
থাঁকে | মণিপুরের কেক প্রকার তপর ও গরদের বন অতি 
স্থপ্রী, চিকন ও মজবুত । চান ও ব্রহ্মবালীদের ভার, মণিপুরা- 
রাও নংশের অনেক প্রকার দ্রব্য প্রস্ততবিষয়ে বিশেষরূপ শিল্প- 
টি: প্রকাশ করে। রিতার নানাপ্রকার বাসন প্রস্থত 


* কুকুরকে আক ত তল খাওয়ভয়া। [রি ছু বধ করে 
সেইটিকে পৌঁড়াইলেই মাংস ও উদ্‌রস্থ তুল এক সিন্ধক্তা তাহাদের । 
প্রীতিকর প্রিয় খাদ্যগুপ্রন্ত্ত হ তাহ হাকেই “কুকুর, গিষুি বীন। 


বাণিজ্য ব্যবসা & ৩৫ 


করিতে, কোন কোন জাতীয় নাগারা সিদ্ধ-হন্ত। দাঁ, টাঙ্গী, বর্ষা 
প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রের জন্ত৪ মণিপুর প্রমেদ্ধ। কিন্তু বিলাতী 
দ্রব্য, মণিপুরী শিল্সের মূলে ক্রযশঃ আঘাত করিতে আরম্ভ করি- 
যাছে। সে সমস্ত কাছাড়ের পথ দরিয়া, কনেক বখ্সর হইন্তে, 
নণপুরে প্রবেশ করিতেছে । সর্ধনাশেবও সুত্রপাত হইয়াছে! 
ব্যবসা--বুহৎ (নৌকাচঢালনোপযোগী ) নদী বা রেল-পথের 
সাহায্যে অন্য কোন দেশের সহিত মণিপুরের সংযোগ নাই । 
গোধানা'দ রাতিমত চলিতে পষ্টরে, এদমত রাস্তাও নাই। এ 
'অনস্থার, মণিপুরের বৈদেশিক বাণিদ্য থে আঁধক হইবে না, তাহা 
স্নাভাবিক। অধধানীরা, কাছাড় ও পান্বভীয় নাগা প্রভৃতি 
জাতির স্হিভ প্রার্ই (বননর প্রণালীতে বাবনা চালাইয়া থাকে । 
রটিবাবকত ভীতির সাহত) দণসুুরের থে ঈক্যের বাবপ' সব্ধাদ। 
সর্নদ। চলে, ভাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেও গেল । 
মণিপুর হইতে কাছাড়ে আসে । 
টাটু ঘোড়া, গরদ ও ভনর এবং তান্নপ্মিত বন্ত্াৰ নানা প্রকার 
মষ্ঠি, বার, মম, মধু, চাবীজ, হস্তীদন্ত, নানাপ্রকঞ্চর চ্ম, মহিষ ও 
হরিণ শূঙ্গ, বিবিধ পর্ষীর পালক, গণ্ডারের খঙ্ী ইতাদি। 
কাছাড় হইতে মণিপুরে ফায় ! 
সুপারি ও নানাপ্রকার প্রন্ধ-মনলা, বিবিধ ছিট, শাদা ও রং 
রা থান কাপড়, বনাত, পিত্তলের বপন, হুক, তামাক, নানা 


বিধ অস্ত্র-শঙ্ক পশমী কাপড়, বনু প্রকারের ক্ষুত্র কুদ্র সৌর্খীন 
[গনিষ, গন্ধ ত্রব্য ইত্াষ্ট।। 
মণিপুরহইতে, টাটু ঘোড়া, €ুলাহা, মদ, লববী। ও বজ্াদি 


নাগ-প্রদেশে ও তরন্যান্য অঙ্গনী জাতির দেশে জায় । এবং নাগ। 


৩৬ মণিপুরের ইতিহাস। 


পর্বত ও অগ্ঠান্ত জঙ্গলী অঞ্চল হইতে মাণপুরে আসে-পিন্তলের 
বান, মম, মধু, তৈল্যশপ্য, তুলা, বিবিধ বস্ক এবং মুলাবান 
প্রস্তরাদি | 
পুবের, উত্তর-বরন্গের সহিতও মণিপুরের ব্যবসা বাণিজ্য বেশ 
চলিত। কিন্ত ১১। ১৩ বৎসর পুর্ব হইতে সীমান্ত দেশের জঙ্গী 
জাতিদের হ]ঙ্গামার, 9 গদ্ধবিগ্রহে গিরি-নআদি অনরুদ্ধ ও ব্যবসা 
একবার বন্ধ হইশা! বান। উত্তর ব্রহ্গ ইত্ধাজা'বরুত হওরায় 
এখন আবার বাণিজাদি চলিতোছ এ ক্রমশঃ বাড়িতেছে । 
বতির্বাণিতজার আবস্থী রূপ হইলেও, অন্তবাণিজা যেমন 
থাকা উচিত, সেইনূপই আছে। মণিপুর রাজোর 'অন্তর্বাণিজ্য 
নত স্ুল্র দ্ূপে চপিগনা থাকে । রাজ্য মধ্যে বিস্তর্ন হাট আছে। 
ভাই (মনু বা অপিক দিবপাস্থর) [নিন্দিট দিনে, প্রধান বস্তা 
সকছুলবু পারে, বুক্ষাদির তলে বা আচ্ছাদন-হীন স্থানে, বসিয়া 
থাকে । ভাঁট্টর (বিশেবতঃ বিক্রঘের ) কারা, স্ীলোকের দ্বারা 
প্রবানভঃ সম্পাদিত হয়। প্রত্যেক পরবারের আবশ্তকমত চাউল 
নিজে ঢাধে গর জান্মতা থাকে । এজনা হাঁটে চাউল বিক্রয় 
জু হইরা থাকে | ভাটে, শাক, মৎন্য, ফল, তরকারী, মিষ্টা- 


টা 


রাদি সচরাচর বিক্রুর হয় । কোন “কোন হাটে, সমন্ধ বিশেষে) 
পশু, পক্ষী, শৃঙ্গ, 5য় বি ও যত ও বিক্রীত হইরা থাকে । 
বিনিময়ের নিদর্শন ই উক্ত হইয়াছে যে, মণিপুপের 
কেনা-বেচা, অনেক ০ পরস্পর ভ্রব্য বিনিময়ে হইয়া 
থাকে । তগায় ব্রন্ষদেশশর ও কলিকান হ্রার টণকশালের টাকা 
( সগান দপ্রে ) এবং এখানকার আধুলি, সিকি, দুয়ান্িও ব্যবহার 
আছে। মণিপুরে€ একটি টাকশাল আছে। তাহাতে সেল নামে 


খনিজ পদার্থ । ৩৭ 


এক প্রকার ক্ষুদ্র মুদ্রা প্রস্থ হয়। হাঁটে বাজারে সেলেরই 
চলন আঁধক। প্রার তিন ভাগ তামার সহিত, এক .তভাগ টিন 
মিশ্রিত করির! সেল মুদ্রা প্রস্তত হর। এক একটির ওজন 
প্রায় দেড় আনা এবং এক পয়সার ছরটি দেল, এই হারে দিকি 
ছুমান, টাকার বিনিময় চালর়া থাকে । বৈদেশিক বাণিজ্যের 
বানুল্যাভাব এবং দ্রব্য বাননয়ের প্রথা বশতঃ মণিপুর রাজ্যে 
টাকার চলন অধিক নাই। মণিপুরীরা ধান্গাদি ধনে ধনী-_ 
টাকার কাঙ্গাল; অথবা তাহর অভাব বোধ ন। থাকাতে, 
তাহারা টাকার কাঙ্গাল নয়। 

লব্ণ_লবণ ব্যতাঁত মন্রুষোর আহার চলেনা, জীবন বাঁচে 
না। লবণাক্ত দ্রব্য থাইতে না পাইলে, পশ্বাদিও কুগ্ন হইয়া 
পড়ে। প্রক্াতির রমা-কানন মণিপুরে লবণ অনারাসেই পারা 
যান। মণিপুরী প্রজাদিগকে লবণের জন্য আমাদের দত কষ্টকর 
কর দিতে হ্য়না। সেগানে কস খনন করিয়া লবণ তোল! 
হইয়া থাকে । এরূপ লবণের কুপ উপন্যকায় বিস্তর আছে ॥ 
উত্তর-পৃর্বাঞ্চলের পর্ব ত-পাদমূলে, দে সকল লব্ণ কুপ আছে, 
সেই গুলিই সমধিক প্রপিদ্ধ। এগুলি রাজধানী হইতে প্রান্থ 
৬।৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত । 

থনিজ্ত পদার্থ ও প্রপ্তর-মণিপূুর উপত্যকার উত্তরাংশের 
পাব্বত্য অঞ্চলে, পাথুরে করগা ক পাওয়া বায়। কিন্তু 
সেই করলার কি, তাঁহ টার স্ত র বিস্তার ও গভীরত। কত, 
ই্যাদি বিষয় এ পর্যযজ্ ভালজপে পরীক্ষত হয় নাই। নান! 
জাতীয় কাঞ্ঠর প্রাচ্য এবং কল কাদথানার অস্তিত্থাতীব বশতঃ, 


মণিপুরে করার ৫ প্রয়োজনও হয় না ! তবে, জথন রেল চালান 
৪ 


৩৮ মস্রিপুরের ইতিছার। 


হইলে ও কল বপাইলে সেই করলা বিশেষ কার্যে লাগিবে, 
সন্দেহ নাই। 

থোবালের দক্ষিণদিকে ও লাঙ্গাটেল গিরি শ্রেণীর অনতিদুরস্থ 
স্থান দিরা যে সকল ক্ষুদ্র আোতম্বতী প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাদের 
গর্ভে গ্রচুর লৌহ পাওয়া যায়; এবং দেই সকল স্থান হইতেই 
আবশ্তকীয় লৌহ মণিপুরীরা প্রধানতঃ সংগ্রহ করিরা থাকে । 
কামেঙ্গ ও উত্তর দিকস্থ পর্ধতের নিরস্থ অন্ঠান্ত স্থানেও লৌহ 
দেখা গিয়াছে । স্বর্ণরেণুও কোন কোন নদীর বালব সহিত 
কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া বায় । কিন্তু স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির খনি 
আবিষ্ষারের জন্য, এ পর্যন্ত বিশেষ চেষ্ট। কিছুই করা হয় নাই। 
সাহা! আছে, তাহাতেই তৃপ্ত এবং ঘেরূপে জীবন কাটাইতেছে 
তাহাতেই সন্ত, জতরাং চিন্তা-চাঞ্চল্যহান মণিপুরীরা, এ সকল 
বিষয়ে ততট। মাথা ঘামায় ন।1 

পর্বতগাল।, নিবিড় বনরাজিতৈ সমাচ্ছন্ন থাকার, এবং গিরি- 
বর্ম সমূহ দ্বর্গম বিধার, মণিপুৰের প্রস্তরাদিও ভালনূপে পরীক্ষিত 
হম নাই । [ুকুবল জললোতে যে সকল স্তান বিদাণ ভইরাছে, 
সেইগুলি এবং প্রবান প্রধান কম্ধেকটি শরঙ্গ ও ভপরাংশ সমভ 
কথঞ্িতরূপে পরিলক্ষিত হইয়াছে মাজ। তাহাতেই পশ্চিনা, 
ঞচলের মধ্যবর্তী পর্ব ত-শ্রেণীতে চুণের পাথর দেখা গিরছছে | 
মণিপুর ও কাছাড়ের মধ্যস্থিত 'গিরি-শ্রেবীতে ,এক প্রকার 
কটাবর্পের বেলে পাথর ও লালবর্ণের লৌহ-কর্ছন দু ভহইয়া 
গাকে। উচ্চতর অংগ সকলে কদম সম কোমল শ্লেট প্রস্তর 
অম্ম পরিপার অসংখ্য স্তরে সজ্জিত আছে, খিতে পাগুধা 
বা়্। নদী ও গোল প্রভৃতির তীরজাত বিবিধ বুক্ষা।দ বে বহুকাল 


শাসন প্রণালী ॥ ৩৯ 


পূর্বে পাধাণে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষী" 
ভূত বিষর। 
মণিপুর ও কুবো উপত্যকার মধাবর্তী পর্বত সমূহ নানা 
জানীর বেলে পাথর ও গ্রেট পাগরেই সংগঠিত । তন্মধ্যে কষেক 
প্রকার বিলক্ষণ ব্যবহারৌপযোগী। নিজ কুকো উপত্যকার 
লোহা ও পাথর এবং অধিক পরিমাণে উত্তম সাজিমাটি পাপা 
বার়। উপত্যকার দক্ষিণ-পুণ্ব কোণে মোকে নামক স্থানের 
নিকট হইতে, গর্ত করিরা সাজিন্ঘটি উদ্ভোঁলিত ভইরা গাকে। 
অণিপুরের উত্তর দিকের বে পব্ষতে প্রেমী জাতির বাস, 
ভাহার উপরিভাগ ধূলর বণের শ্রেট ও মবোপ্রাদেশ কেবল মুলা 
বান মন্খর প্রস্তরে নিম্মিত। মণিপুর রাজা যে ব্মূল্য মণি 
জাতীর বব বিস্তর আছে, ভাহারও আভান নানারপে পাও! 
গিয়াছে । এই সমস্ত কগা পড়ি, পাঠক বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারিবেন যে, ইংরাজী ধরণের বন্দোবস্ত কলিলে, মণিপুর রাজা 
নতিবিলম্বে মহোদ্যোগী ইংরাজ পুরুষেরা ধনাগমের বিস্তর পন্থা 
বাহির কারতে পারিবেন । 


 শপাপাপপাসিসপপপলসপাস 


৫ 
চতুথ অধ্যায়। 
পরনে 
শাসন্কুপ্রণালী, রাজস্ব, বিচার প্রভৃতি । 
স্থনীল পত্রপ্ল্লব- শোভিত তরুধনাজি ও শাখা-প্রশাখা-প্রসারী, 
্বজাতি-সহামুভূষ্চি- পরাণ আপন্গলিন্স, ঘন বংশবন, মণিপুরী 
শ্রাম সকলের রনদর্শন। আবার, বারের করেক্রুমাস, সমুজ্ছল 


৪০ মণিপ্দুরের ইতিহাস। 


স্টামল শন্যক্ষেত্র সমূহ ও তাহার বহিরঙ্ষ বটে। লিমাটল ভূধন- 
শ্রেণীর পাদমুলে বিষেণপুর্ন পল্লী, সেই রাজের এইদূপ একটি 
ক্ুদ্রগ্রাম। সেখানে মহারাজের একটি ঘাঁটি বা পুলিস থান 
আছে। বিষেণপুর হইতে একটি সরল পথ, বৌপ্যমপ্ডিতবৎ 
অগণিভ ক্ষুদ্র আোতস্বতীৰ উপর দিয়া, ধুসরবর্ণের রেখার মন 
প্রায় ৬ ক্রোশ চলিয়াছে। দুর হইতে দেখা যায় যে, সেই পথটি 
একটা নিবিড জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইয়াছে । হাট-বারের দিন হইলে, 
শত শত এ এবং অল্পসংখ্যক পুরুষ, হাম্যমুখে, দ্রতপদ্ে, 

সেই পথ দিয়! (বাহাদুষ্টিতে ) সেই জন্কলের মধ্যে প্রবেশ করে ও 

তথাহইতে ৯ হইনা আইসে। পাঠক বোধ হয় বুঝিতে 
পারিতেছেন না ধে, সেটি জঙ্গল নর_-বাস্তব, সেই জঙ্গলবংস্থলের 
মধ্যেই, মণিপুরের পাজধানী ইম্ফাল নগর অবস্থিত । এখানে 
গগনভেদী মন্দির-টড়ানাই__বুহদাঁকার চিম্নি সমৃছও অন্তজ্ব- 
লাঁর নিদর্শনরূপ দীর্ঘনিশ্বাসের উত্তপ্ত ধুমনাশি উল্পীবণ করি- 
(তছে না। কেবল অনন্ত নীলাকাশের চন্রীতপের তলার, 
ঘন-সপ্নিবিষ্ট «&তরুরাজি স্থির-গন্ভীর শোভা 'সৌন্দধের্ে সজ্জিত 
রহিগাছে | জনতার কোলাহল বা শোকের হাহাকার, 
দুর হইতে কিছুই শ্রুত হয় না। বাহক কোঁন চিক্কেই বুকিতে 
পারা ধার ন। যে, সেই জঙ্গলের মধ্যে একটি সমুদ্ধিশালিনী নগরী 
আঙ্গে, যে নগরে প্রায় অদ্ধলক্ষ লোক বাস করিয়া থাকে । 
অথচ, সেই বুক্ষরাঁজির অন্তরালেই মণিপুরেশ্র্রেঠ রাজপ্রানাদ 
লুক্কারিত রহিয়াছে ৮ রাজ প্রাপাদের, নিকটেই, মহারাজার 
আত্মীয়  সমাদৃতগণের বসতবাঁটা। প্রত্যেক বুটারই চারি- 
দকে বিস্তত প্রাঙ্গন । 


শাসন প্রণালী । ৪১ 


ইন্ফাঁলের অপর্‌ নাম মণিপুর ॥ ইন্কাল প্রকৃতপক্ষে, রাজ- 
বাটার চতু্দিকস্থ গ্রামসমূহের সমষ্টি। সরল, প্রশস্ত রাজব্ঝ্ 
দ্বারা ইম্ফালের বিভিন্ন অংশ (বা গ্রামগুলি) সংঘুক্ত । প্রান 
সকল রাক্তারই উভয় পার্থে পাদপের সারি এবং ব্রাস্তাগুলি পর- 
স্পরকে প্রারই সমকোণে কর্তন করিয়া গিয়াছে । সেস্ব রাস্তা 
বাড়ী কাপাইয়া ঘোড়ার গাড়ি দৌডার না। ট্ামগাড়ি৪ লোকের 
হাত পা ভাঙ্গির়া বা দেহ দ্বিখণ্ড করিয়া দিয়া ধায় না। গে; 
শকট-চালকের্ও অনীল কটকাটব্য বাক্যে ভদ্রলোকের কাণ 
ঝালা পালা হয় না । নে নগরে সবল, শ্স্থকার ও সভান্তব্দন 
নরনারীর দ্বারা রাজপথ পরিপূরিত । বালক বালিকার মনের সুখে 
নানা রঙ্গে থেপিরা বেডাইতেছে বা সঙ্গী সঙ্গিণীগণের সহিত 
গা করিয়া উচ্চ-হাম্ত ধ্বনিন্ধে বাধ বিকম্পিত করিতেছে 
পুলন-প্রহরী তাহাদিগকে কোন কথাই বলিতেছে না। গুঁহ- 
স্থেরাও মানোদে আহ্লাদে, আহারে ব্যবহারে, শ্রমে বিশ্রামে, 
ধন্মে কন্ধে দিন যাপন করিতিছে । ভাহাদের মনে বিজাতীয় 
আকাজ্জা, অন্তর্দাভমরী দুভাবনা বা বিন্ধাম্পর্শী উচ্চাভিলাষ বা 
প্রণা-ব্যঞ্রক অহঙ্কার নাই | তাহারা বাজে আড়গ্ধর, অকিঞ্চিৎকর 
পরিশ্রম, অসার কপট শিষ্টাচার জানে না । দুর্ভাবনা যেন তাভ!- 
দের কাছে আসিতেই পারে না। তাহারা প্রকৃতির প্রাচূর্যো 
সর স্বভাবেন্রীনের জখে ও হদয়ের শীস্তিতে জীবন যাপন করে। 
ইম্ফালাধিবাঈঞদের অবস্থা এইরূপ এবং ইন্ফষাল এইরূপ অপূর্ধব 
( অসভ্য ) নগঞ্ঠ। 

এই নগ্ুই ম্ণপুরাধিপতি মাহঞ্জরীজ স্ব্নগণসহ স্থথে বসতি 
করিতেন। রাজযেশবর এখানে, আধ্য ত্বৌরবে, দোর্দও প্রভাপে, 
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প্রক্কত ধর্্মাবতাঁর স্বরূপে_ স্তা, দয়া, স্বাধীনতা, সন্মান, সৌজন্ত, 
জ্ঞান ও সর্ধবিধ মঙ্গলের উত্স ও আশ্রর-স্থল হইয়া, বিরাজ 
করিতেন। অপ্রতিহত রাজশক্তি মহারাজের অঙ্কশায়িনী এবং 
তিনিই সকলের দগুমুণ্ডের কর্তী। তিনি নিজে সব্ধদা ভার- 
প্রাপ্ত অমাত্যবর্গের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া প্রজাপালন-- 
শিষ্টের পোষণ ও ছুষ্টের শানন করিতেছিলেন । অবসর-কালে, 
ধন্ম কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়! নিছে পরকাল চিন্তা ও প্রজাগণের 
মঙ্গল কামনা করিতেন । মণীপুরের এইনদপ মাহারীজা ছিলেন- 
স্বর্গীয় চন্দ্রকীর্ভি প্রতি ও আপাতঃদিংহাসন-চাত সাধুস্বভীব 
শূরচন্্র সিংহ । শেধোক্তের পদে আভাষক্ত ভইয়া, মহারাজা 
কুলচন্দ্রও (যে অল্পকাল রাগী ছিলেন ) রাজকীয় পদ-গৌরব 
অটুট রাখিয়াছিলেন । 

রাজস্ব-মণিপুর্-রাঁজ্যেশরের বার্ধিক আর কত, ভাহ। সঠিক 
জানিবার জন্য, ইত্রাজ-রাজ-প্রতিনিধি কয়েক বৎসর হইতে বহু, 
চেষ্টা করিরাও কৃতকার্ধা হন নাই । রাজ-দরবারের বিশ্বস্ত কর্প- 
চারীরাঁও তাঁহ! সঠিক বলিতে পারেন না। অন্যের কথ! দুরে 
থাকুক, মহারাজা শৃরচন্ত্রও স্বরং বলিতে পারেন কিনা সন্দেহ । 
না বলিতে পারিবার, বিশেষ কারণও আছে। 

নাগা, কুকি প্রতি অনেকর্ষনেক জাতি, ' মণিপুর-রাজ'র 
বাধ্যতা স্বীকার করিলেও,*কর বা নজর স্বরূপ কিএদবে, সকলের 
সম্বন্ধে তাহার স্থিরতা নাই? সম্মান প্রদর্শন ও অধীনত 
স্ীকাবেকু প্রমাণ স্বরূপ তাভারা রাজকর ও নজর দিবে, এমন 
সর্ভ আছে। কিন্তুকোন্‌ ১য় কি পরিমাণে কি দেয়, তাহার 
স্থিরতা না থাকাঁতে বাজ্যর গাম ব্যরর কোনমতেই নির্ণীত 
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হইতে পারে না। উহার! প্রায় টাকা দেয় না, গিরি-বনোতপন্ন, 
শীকার-লব বা শিল্পজ সামগ্রী দ্বারাই রাজ-খণ পরিশোধ করে। 
সে সকল, অর্থের তুল্য কাঁধ্যকর বটে, কিন্ত তন্তাবতের মূল্য নিরূ- 
পণ ঢুঃসাধ্য । আবার, প্রতি বর্ষে একরূপই দেয় না-গত বৎসত্র 
যাহারা কেবল একটি ৫৬ টাঁকা' মূলোর পার্ধতীয় গাভী নজর 
দিযাছিল, এ বৎসর, তাহারা হয়তো, গো, মেঘ, মম, মধু 
প্রভৃতি অন্যবিধ পদার্থ দিল। হয় তো তন্তাবৎ বিক্রয় দ্বারা 
মহারাজা সহত্াধিক মুদ্রা পাইলেন । আবার যে জাতি পূর্ধ 
বত্সরে পঞ্চ সহশ্র মুদ্রার দ্রব্যাদি দিয়াছিল, পর বর্ষে তাহার! হয় 
তো অবাধ্য বা বিদ্রোহী হইয়! কিছুই দিল নাঁ। অপিচ, অনেক 
স্থলে ক্ষেত্রোৎপন্ন শশ্ত লইদ়া রাজস্ব আদীয় হয। অধিকাংশ 
পাহাড়ীরা এবং অন্নাংশ নিগ্পদেশ্ববাসী শ্রনজীবী প্রজারা বৎসরের 
বা মাসের কয়েক দিন গনরে খাটিয়াও রাজখণ শোধ করে। 
ফতক লোক ব। বেতন স্বরূপ নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বভোগী হয়। 
তদ্বাদে মহাঁরাঁজার প্রয়োজনানুসারে সরল সবল মণিপুরীরা ৪ 
শ্রমশীল পার্ধতা জার্তির। অনিরমিত কার্ধা করিয়া দিতে ও বিমুখ 
হয় না| এই সমস্তকে অনশ্ঠযই রাজস্ব মধো গণ্য করিতে হইবে । 
এমত অবস্থায়, বার্মিক আয়-ব্যয়-তাঁলিকা ঠিক হইবে কিরূপে? 
তত্ভিন, বন,খ্খাল, বিল, প্রদ্ভতির জম! স্বরূপ দ্রবাজাত, জঙ্গলের 
বৃহৎ কাঠার্ন ও ধৃত হম্তী * বিক্রদ্ের আরও আছে। এই 


০ পপপলাচা পা শী এপাশ তা পাপী শাশাশাশ্াাপিাশিী িিশাশী ীটিাাীপাশতাশিপাটা। 





4 
*" মণিপুক্ষের বনে হস্তী বিস্তর এলং প্রা প্রতি বৎসক্ু বন্ধ সংখা 
৩ 
তাহা ধৃত গ্ইইয়াুখাকে । রাজ-সরবঈীরের গ্রয়োজনমত রাখিয়া অবশিষ্ট 
সমন্তই বিকীত হয়। হৃত্তী ধরিবার নানু! কে শল আছে । তন্মধো খেদাই 
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সমস্ত একত্র কিয়! টাকার হিসাবে আনিলে, মণিপুর মহারাজের 
আয়, ২৫৩০ লক্ষ টাকারও অধিক হইবে। কিন্তু তিনি প্রতি- 
বৎনমর নগদ পাইয়া থাকেন, আন্দীজ ৭০ হাজার টাকা মাত্র। 
ইহার মধ্যে ইংরাজ-রাঁজ-প্রদন্ত বার্ষিক বৃত্তি ৬৩৭০২ টাকা। 
(২নং দলীল দেখ।) মণিপুরে ব্সীদ-টিকিট, দলীলের ষ্ট্যাম্প 
প্রভৃতির চন্ধন নাই। 

দরবাব--মহারাজের হন্ী সভ এই সকল পারিষদ দ্বার! 
সংগঠিত । যুবরাজ, সাধারণ নর, সেনাপতি, রাজন্ব-তব্বীবধা- 
য়ক, বিচার্মন্ত্রী, অশ্ব-তস্থাৰপারক, হস্তাতত্বাবধারক, বান 
( পাল্কী, তাঞ্জাম প্রভৃতি) তন্বাবধারক 1* বাজার পরেই যুব- 
রাজের ক্ষমতা; তিনিই ভাবী রাজা । এই পদে ও অন্া্ট 


প্রশস্ত । শীত ও গ্রীক্মকালে, পর্সুত ও জঙ্গল মৃধাস্থ জল শুকাইয়| বায়, 
হতরাং হস্তীরা দলে দলে, কোন নদী বা জলাশয়ের জল পান করিচে 
াাসিতে বাধ্য হয়। ভন্টীদের অজানি5 ভাবে, সেই স্থান বৃহৎ কাচের 
বেড়ার দ্বারা থিন্রিষ্কী ৩। ১ টি প্রাবশের পধ রূগি! হয় । ছুরারোহ পরত 
ও বৃহৎ বনম্পতি দকল থাকায়, যেপানে অধিক বেড়। দিতে হবে না, এমন 
স্থানই খেদার জন্য মনে!নীত করিয়া থাকে । তন্মধো হক্টাযুখ তাড়া পা1উয়া 
প্রবিষ্ঠ হইলে, প্রহরীদের সাঙ্কেতিক শবে হঠাৎ দ্বার বন্ধ করিয়া ফেলে। 
হস্তীরা মহা-বিপদে পড়িয়। বেড়া ভাঙ্গিবারী ও পলাইবার অশেষ চেষ্ছ। 
পাইয়াও যখন কৃতকাধা হয় না এব ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্রমে গিতান্ত কুশ ও 
দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন মনুষ্য কৌশল্জলে পৃড়িয়! নিস্তঞবস্থয়ে ক্রমে 
বাধাতা স্বীকারে বাধা হয়; কয় মাসের মধোই খ্সতি দুস্থ বস্ত হস্তীও 
মাহুতের তাজ্ঞাবহ ও অনুগত হইয়? ভ্টাকে। 

* অঙ্ব__সিরগল ; হন্টী-_সামু; যান--দোলারাই ; তস্থা বধায়ক হান্জাব!। 
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মন্লীন্ে রাজ-পরিধাবের উপযুক্ত লৌকেরা বরিত হইয়া থাকেন। 


জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও ক্ষমভাঁবাঁন প্রজাবা9 মন্্ীপদাভিষিক্ত হইতে 
পারেন । বিভিন্ন বিভাগের কর্ডত্বভার বিভিন্ন মন্দীর উপর | 
গুরুতর কার্ধয মাত্রই মাভারাজের নেত্ত্বাধীনে, সকল মন্ত্রীর সম- 
বেত সনভায় মীমাংসিত হইয়া থাকে । 

বিচার__মণিপ্রের গ্রামে গ্রামে পঞ্চাক়ত প্রথা প্রচলিত । 
গ্রামের সব্বপ্রধান বাক্তি তাহার সভাপতি । ছোট আদালতও 
অনেক আরে । গো মেধাদি্লিইয়া বা অন্য কারণে সাদাস্ত 
বিবাদ ঘটলে, ছোট আঁদালতই বা পঞ্চাতেই ভাহার মীমাংসা 
তয়। পান্তা 9 জঙ্গলী জানিদের প্রত্যেক গ্রামের ও প্রতোক্ষ 
জাতি ও শ্রণীর এক একজন কর্তা (বা সর্দার) আছে। ক্ষন 
বিবাদাঁদি তাহারাই মিটাইনা গাকে | অপেক্ষারুত বিষমতর মনা- 
স্তর স্টলে, ইহার পঞ্চাযত ডধাক। কেবল গুরুতর বিবাদ 
হইলেই মণিপূরী প্রজাদিগকে, সাক্ষাৎ রাঁজএআদালতে যাইতে 
হয়। মণিপুর রাজ তিনটি প্রধান আদালত আছে। ১ম, পাজা বা 
জ্ী-মাদালত--এখাঁনে গৃহ-বিবাদ, পরদার, ভ্রষ্টাচার, স্র-পরহার 
প্রভৃতি যে সকল মোকদ্দমায় স্ীলোকে সংশ্রিষ্ট আছে, সে সমস্তে- 
রই বিচাঁর হইয়া থাকে | মণিপুরী স্ত্রীআদালতাটি একটি অপুক্ৰ 
পদার্থ । ইউরোপীয় জাতিদের সেই আদর্শের অনুকরণ কর! 
উচিত। ২য়, সামরিক 'আদালত--রাঁজ্যের সৈম্ঠদলের ৮ জম 
প্রধান কমুষ্ঠারীর দ্বারা এই বিচারালয় গঠিত। যে সকল মোক- 
দ্মায় সিপহী » াস্থীরা 1 পক্ষভুষ্কী, এখান সেই সমস্তেরই বিচার 
হইয়া থাকে ৩য়, চিরাপ__ইছাই নি প্রধ্ঝন আদালত, 
আনাদের দেঞ্গের হাইকেটর্ীত। উল্লিখিত পঞ্চায়তের ও 


৪৬ মনপুরের ইতিহাস। 


পাজ1 বিচারালয় হইতে এইখানেই আপীল হইয়া থাঁকে । যাবতীয় 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার, ইহাই শেষ আদালত । বিশেষ 
বিশেষ মোকদ্দমার প্রথম বিচারও এই আদালতে হয়। চিরাপে 
মহারাজার নিয়োজিত ১৩ জন প্রবীণ বিচারপতি আছেন। 
বিচার কার্ষের সুবিধার জন্ত (আমাদের হাইকোর্টের মত) ইহ 
খিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইঘ্নাও কার্য্য করে। আর, সামরিক 
আদালত ইংরাজের কোর্টমার্সণাল ধরণের । তবে, মণিপুরী 
সামরিক আদালত স্থায়ী-_কোর্টমার্দ্যাল প্রয়োজন মত প্রতিষ্ঠিত 
হয়, প্রতেদ এই । সকল মোকদ্দমার চুড়ান্ত আপীল মহারাজার 
নিজের কাছে । নিতান্ত দান ছুঃখী প্রজাও তাহার দর্শন পাইতে 
ও অবাধে কষ্টের কথা জানাইয়া প্রতিকার চেষ্টা করিতে পানে। 
মামরা সাহন করিয়া বলিতে পারি যে, মণিপূরের পঞ্চায়ত 
প্রণালী ও বিচার-প্রথা আমান্দর দেশের অপেক্ষা শতগুণে 
গ্রশংসনীর। সমগ্র ভারতেই পুর্বে এইরূপ ছিল। 
রাজদগ--অধিকাংশ অপরাধের (বিশেষতঃ চুরি ও আঘা- 
ভীদির) বেত্রাঘাত শাস্তি প্রদত্ত হয়। তদধিক অপরাধীদের 
কারাবাস। রাঙ্গ-প্রাপাদের প্রারঙ্গনের মধ্যে মণিপুরের জেল 
অবস্থিত। তাহাতে একশত লোকের থাকবার স্থান আভে-- 
কিন্তু তাহ! থালিই পড়িয়া থাকে । রাজ্য মধ্যে এরূপ অপ- 
রাদীর সংখ্যা যে কত কম, ভাহা ইহাত্তেই বুঝ। যায়। মণিপুব- 
জেলের বন্দীদিগের আাহারাদি বিষয়ে তাদৃূশ কষ্ট নাঁক। রাস্তা 
ঘাটের কার্ধ্যে তাহাদিগঞ্ষে অবাশে 9 হয় এবং তাহার। 
নাকি ইচ্ছামকন আত্মীয়-স্বজনের সহিতও দেখা সাপ্লাৎ করিতে 
পাঁরে ও বাড়ী যাইবার জন্য মঞ্খ্য মধ্যে ছুটি পাইন! খাকে। 


বিচারাদি। ৪৭ 


বেত্রাঘাত ও কারাগার ভিন্ন এখানে শাস্তিস্বব্ূপ জরিমানার ৪ 
নিম আছে। অপরাধীকে স্থপথে আনিলার জন্ত, একটি 
অভিনব নিয়ম এই যে, কোতোয়াল বা তাহার অধীনস্থ কর্ম 

রারা, তাহাকে ধরিয়া প্রকান্ত রাজপথে ব। হাঁটে লইর! ঘায় 
ও তাহার দোষের কথা সকলের সমক্ষে প্রকাশ করে। এগ্রকার 
ভয়ানকরূপে লজ্জিত হইয়া অনেকে কুমতি ত্যাগ করে। অবস্থা, 
এরূপ শাস্তিও কেবল আদালতের হুকুমানুসারেই প্রদত্ত হর ৃ 
নরঘা তী,রাজদ্রোহী প্রভৃতি ভরীনক অপরাধীরই কেবল প্রাণদণ্ড 
হইয়া থাকে । এরূপ অপরাধের বিচার অতি সাবধানে সন্তর্পণের 
সহিত সমাধা হয়। নিদ্দোষীর প্রাণদণ্ডের কথ! কখনই প্রায় শুন! 
বায় না। মণিপুর রাজ্যে ফাসির চলন নাই। সেখানে দা বা খড়েগর 
সজোরে আঘাতে ব্ধা বাক্তিৰ গল একবাৰে ছিথ্গু কৰা হয় | 
ছুঃখ-নিবারণ-ব্যবস্থা-সাধারণের কষ্ট-নিবারণ ও অভাব- 
পূরণের জন্য, এরাজ্যে নানাপ্রকার স্ব্যবস্থা আছে । আকিঞ্চিতকর 
[বলাদিতা না থাকিলেও এখানে প্রকৃত দারিদ্র্য-জনিত ছুঃখু 
বড়ই কম। এরাঞ্জে কেহই কথনও অনাহারে কালগ্রাসে পতিত 
হন না। কাহারও নিতান্ত ছুঃথের দশ] ঘটিলে, পঞ্চারত হইতে 
£ন আবশ্তকমত আহার, বন্ত্রাদি সমস্তই পাইয়। থাকে । অক্ষম ও 
অভিভাবক-বিহীন বাক্তি মাত্রেরই তত্বাবধারণ, গ্রাম্য সমিতি 
করে। পঞ্চুরত পীড়িতের 'ওবধ ও নিঃস্ব দরিদ্র ব্যক্তির মৃত্যু 
হহলে, গর সৎকারার্থে কাষ্টাদি দ্য়। এ সমস্ত স্থশৃঙ্খলে 
নিব্বাভার্থ, রাদবান্ক হইতে ৯ স্থারীরূপে বন্দো- 
বন্ত আছে নি মহারাজা নিজে পর্দা এ সঞ্ধীল কাষ্যের 
তক্কাবপারগ ও জীবগ্তকমত দাহাবা করিয়া থাঞ্কন। 


৪৮, মণিপুরের ইতিহাস। 


সাধারণের স্াবধার জন্তঠ নিজ রাজধানীতে ১৮৮২ সালে 
একটি ডাকঘর ও একটি ডাক্তারখানাও খোগা হইয়াছে। 
ভাকঘরের কাধ্য এরূপ চলিতেছে যে, তাহাতে মনি-অর্ডার, 
তারে সংবাদ ও পত্রাদর বাতারাতে, গড়ে মাসিক এক শত 
টাকার উপর আতর হঈরা থাকে | ম্ণিপুরের ডাঁকঘরে যে টাক! 
জমে, তাহা, হইতেই দেখানকার ইংবাজ-কর্মচীরীর বেতনাদি 
দেওয়া হইয়! থাকে । ইতরাজ্গ গভর্ণমে্টকে পুন্বের মত আর 
মণিপুরে টাকা পাঠাইতে হয় না-বরাত চিঠিতেই এখন চলে। 
সাবারণের উপকারের নহিত ইহাতে গভর্ণমেন্টেরও বিশেষ সুবিধ! 
হইয়াছে। এলোপ্যাথিক মতের ডাক্তীরখানাটি তৎপুর্ব্বেই 
স্থাপিত হইরাছে। প্রতিবত্সর সেই ডাক্তারখানাঘ় প্রায় দশ 
ভাজার মণিপুরী ও এক ভাঁজার পাহাড়ী লোক চিকিৎসিত হয়। 
তথাচ,পাধারণতঃ রোগীদের চিকিৎসা দেশীয় মতে দেশীর চিকিৎ- 
সকদেশ দ্বারাই হইর থাকে | আমাদের মত, মণিপুরীরা। এখনপ 
গবলাতী গউবধে একবারে মন-প্রাণ সমপণ করিতে শিখে নাই । 

জলবাধু প্রন্ভতি-দারুণ গ্রীষ্মকালে, রাছে ও প্রাতঃকালে, 
মণিপুরে শীত বোধ ভর। শ্াতকালে, উপতাকাভমে সচরাচর 
কুজ্ঝটিকা হইয়া থাকে । কিছ্চ নদী সবিভাদি জমিয়া কখনও 
বরকে পরিণত হয় না। বর্ষা নেশ হয়-কখনও ক 1 অতিনুষ্টি হইয়! 
ধান্তের ব্যাঘাত জন্মার। টার ধরিরাই প্রার রা পশ্চিম 
কোণ হইতে বাধু বে । এবাডে মধ্যে মধো ভুমিকম্প হইয়। 
থাকে । ২১৯। ২২ রর পূর্বে একবার স্তানক না হইয়া, 
লোকের ঘঠী বাড়ী ভাঙ্গিরা বিস্তর ক্ষতি হইগ্াছিল ' তাহাতে 
অনেকের প্রাণঞ্জ গিয়াছিল। 


রাস্ত। | ৪৯ 


রাস্ত।_-প্রথম ব্রহ্মপমরান্তে, ১৮৩২ হইতে ১৮৪$ পালের 
মধ্যে, ইংরাঁজ-গভর্ণমেন্ট (অবঠ্ঠই মণিপুর মহারাজের সম্মতি 
লইয়া) কাছাড় জেলা হইতে মণ্পুর পর্ধান্ত একটি দ্বাস্তা প্রস্থ 
করেন। সেইটকেই বাঁজ্যের মধ্যে প্রধান পথ বলিয়া গণ্য করা 
মাইতে পারে। ইত্বাজ রাজ সেই পথটিকে নিজব্য্ে ১৮৬৫ 
সাল পর্য্যন্ত মেরামত অবস্থায় রাখেন। তৎ্পরে, উভয়ের 
বন্দোবস্ত ক্রমে, সেটর মেরামতের ভার মণিপুরের মহারাজ! 
নিজে গ্রহণ করেন। শীত ও প্রীম্মকণলে তাহা দিয়া ভারবাহী বলদ- 
শ্রেণী যাইতে পারে। গভরমেন্ট-বাস্তাঁর উত্তর দিক দিয়া, 
“আকুই” পথ নামে আর একাট বাণিজা পণ, মণিপুর হইতে 
কাছাড় পর্য্যন্ত আছে। তাহা দির! পার্বতা জাতিরা গতভায়াত 
করিয়া থাকে । নিজ উপত্াকার মধো, বিস্তর পথ আছে । 
সেগুলি রীতিমত বাধান না হইলেও, দেশের বাণিজ্য ততন্বারা 
চলাচলের পক্ষে কিছু মাত্রও অন্রবিধা ঘটে না। রাজ্যের মধ্যে 
কুদ্র নদী ও খাল জোল বিস্তর। সে সকলের উপর পুল, সেতৃ 
টৈতয়ারি করা, পড় কষ্টকর ও বায় সাধ্য। ভাল রাস্তা তৈর়ারির 
পক্ষে ইহাই প্রধান অন্তরায় । মণিপুবীরা কাষ্ঠাদি সংযোগে, 
“কাজচালানে', ধরণের যে সকল সেতু তৎপরতার সহিত প্রস্তুত 
করে, প্রতি বর্ষান্তেই সেগুলির পুনরায় সেরামত না করিলে, অবা- 
বহার্গা হইরা পুড়ে। নাগাপর্বত-জেলার্ প্রধান নগর “কাহিমার ১৮ 
মাইল দূর দিয় একটি উত্তম পথণ১৮৮৩ সবলে তৈয়ারি হইন্াছে। 
এপথ দিয়া লোকে অশ্বাভ্লোহণে যাতায়াত করিতে পারে । মণিপুর 
কইতে উত্তরএবাির তামু এবং অন্তান্তু স্থান পর্য্স্ত কয়টি বাণিজ্য 
পথ আছে। কিন্তু .প্রাই গিরিসঙ্কটের মধ্য এবং কোথাও ঝা 
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০ মণিগুরের ইতিহাস । 


পর্বতের. /উপয় দিয়া যাওয়াতে, সেগুলি অত্যন্ত বু এবং 
তদ্দার! যাঁতাননাত করা কষ্টসাধ্য । : | 

সৈগ্ক সামন্ত গোলন্দাজ বা কামানী পৈম্ত--প্রায় ৫০ 
আশ্বারোহী_-৪০০; পদাতিক--প্রায় ৫৫০০) অর্ধশিক্ষিত 
কুকি সৈন্ট-প্রায় ৭০০1 মহারাজ! ইচ্ছ| করিলে, অন্ুরক্ত 
কুকি ও নাগা লইরা, অবিলম্বে বৃহৎ সৈন্ঘদল সংগঠিত করিতে 
পারেন। সৈন্তেরা প্রায়ই বেতন পায় না-মহারাজের অধীনে 
জমী জমা ভোগ করিয়া, তাহার কাধ্যে জীবন উৎসর্গ কতিয়া 
থাকে । রাজসরকার হইতে অবশ্ঠই অস্ত্র শক্ত ও শ্রেনীবিশেষের 
সৈগ্ভদিগকে নিয়মমত পারচ্ছদাঁদ দেওয়া হর এবং মুদ্ধকার্যে 
লিপ্ত থাকার সময়, আহারাদির হুসঙ্গত বন্দোবস্তও আছে। 

মণিপুরী সৈম্ত নানা শ্রেণীতে বিভক্ত । গোনন্দাজ ও 
বন্দুকধারী সৈগ্ভের। কামান) গোলা, বন্দুক, গুলি ইতার্দি ব্যব- 
হারকরে । তাহারা বারুদের রহ্ত বেশ জানে । অন্তান্ত শ্রেণী ঢাপ, 
তরবারি, বল্লম, বর্ষা, সঙ্গিন, দা, টাঙ্ি প্রভৃতি এবং পাহাড়ী সৈস্তেবা 
তীয়, ধনুক প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে । ইংরাজের কাছে, 
মণিপুররাজ মধ্যে মধ্যে ২1৪ টা! কামান ও বিস্তর বন্দুক উপহার 
পাইয়াছেন। সৈন্তেরা সে সমস্তই ব্যবহার করিয়া থাকে । 
অভ্তএব মণিপুরের যুদ্ধলানগ্রী মধ্যে উদ্তন টোটাদার বন্দুকের 
অপ্রতুল নাই। কিন্ত ?বশীর ভাগেই সেকেলে ধরণের 
বন্দুকাদি। 

সৈক্লের। কিয়ৎপরিমীণে রক্ষক ও প্রহরীর 'কার্ধাও করে ) 
তস্তিয্ন এই সকল ও অগ্ঠান্ত কার্ষেযর জন্য একটি বিশেষ প্রথ। 
প্রচলিত আছে 3 তর্দছ্সারে ১৭ বদর হইতে ৬০' বৎসর বয় 


সৈন্য সামস্ত। ৫১ 


পম্যন্ত প্রতোক মণিপুরী পুক্রব, প্রত্যেক ৪* দিনে ১০ দিন 
অর্থাৎ মাসে ৭॥০ দিন বা বৎসরে ৩ মান, মহারাজের কার্ধা 
করিয়া! দেয়। এইরূপ কাধ্য-প্রথাকে পলালপ” বলিয়া থাঁকে। 
জাতি অন্থসারে সকলকে উপযুক্ত কার্যে নিযুক্ত করা হয়। 
কার্ধা বিভাগ প্রধানতঃ চাবিট--লাইকুম, কাঁফুম, আহল্ল,প ও 
নিহাঁরপ ; আবার $ই নকল বিভাগ নাম। উপশ্রেণীতে বিভক্ত । 

সৈম্ভগণেদ সর্ধপ্রধান অধিনায়কর নাষ যেনাপতিশকিন্ত 
অন্তান্ত কম্মচারীগণের উপাধি ইঞ্রাজের অনুকরণে প্রদস্ত হই- 
য়াছে, ধা কাপ্রেন, দেজর, কর্ণেল, জেনারেল ইত্যাদি । 

মণিপুরী সৈগ্গণ, বার, সাহসী ও মুদ্ধপট্র! কিন্ত তাহারা 
আধুনিক ইউরোপীর প্রগান্স বীতিমত শিক্ষিত হয় নাই | আুশি- 
ফিত ও দক্ষ কর্মচারীগণের দ্বার! সুপরিচালিত হইলে, তাহারা 
বিশেষ কার্যকর ও অতিপরারমশাঁলী হইয়! উঠিতে পারে । কিন্তু 
স্বাবীনাবস্ায় ভাঁহ' ঘটবার দিন এখন চলিরা গিক়াছে ! 

মণিপুরী সৈন্েরা অনেক সময়, ইংরাঁজের বিশেষ উপকার 
করিয়াছে । এমন কি, কত মহা বিপদ হইতেও আমাদের 
গভর্ণমেন্টকে উদ্ধার করিতে পারিবীছে। ইহার কতক আভাস 
ইতিহাস অংশে পাইবেন। 

মহারাজের আধিপত্য--মহারাঁজ। ব্াজ্যের সর্বময় কর্তা 
একছত্রী অধাুর | রাজোর বন, জঙ্গল, পাহাড়, ভূমি, হৃদ, নদী 
প্রভৃতি সমন্তই তাহার সম্পান্ব-- একা তিনিতো জানেনই, 
তাহার প্রজামাত্রেই ইহ অস্তব্পের সহিত স্বীকার করে। তাহার 
নিয়োজিত ওই বিশ্বস্ত মণ্ডল শ্রতিগ্রামেই আছে। জমী, 
জমাতে মগগদের্নিজের কোন অধিকারই নাই-ভাহারা বাজ 


২ মণিপুরের ইতিহাস। 


সরকারে কর্গানী বা। মাচ আনাঁদের দেশের জরীদাপ- 
দেব মত, তাদের অনেকট। নিজগ্রামে মান সন্্বম এবং রাজদ- 
বারেও পতিপন্ভি মে । অধিকন্য ইচ্গারাই প্রার গ্রামা-সদিনি 
বা পঞ্চাধন্তের সভাপতি এবং অনেক পিষঘ়ে সনস্ত গ্রাদের এক 
খাকার প্রভিউ-ন্বদপ গণা হইয়া থাকে। প্রতোক কৃষক ও 
প্রজার নিকট মগডুলেরা, শল্তাদির পার অংশ ্াঁধামত আদা 
কনে ও রাজ সরকার (সকলের একর হিসাব সভ ) বুঝাইনী। 
দেখ । এবছ্বিধ কঠোর জগ্য মণ্ডল্দর স্থনঙ্গত গ্রাপোরও 
নিরম মাছে। 
মহারাঁজা সকল কার্দারই উপর কর্তৃত্ব করেন। প্রাণ- 
দগ্ডাদি কেবল তাহার ভকুদম অনা মুর মতে হইঘা থাঁকে। 
সকল বিষ্রেব শেষ বিচার এবং চুড়ান্ত মীনাংপার ক্ষমতা কেব্ধ 
হাঁরই আছে। 
মণিপুরাপ্রিপতি, ধন্মশাস্্ামোদিত নিরদে ও রাজোর পুর্দী, 
পর চলিত প্রথাননাতর দাঁজকাধ্য কছিয়া থাকেন | কোন 
প্রচ'লত পিপি পরিবর্ধন, পরনর্ধন বা সংশোধন প্রয়োজন 
হইলে, মন্বীগণের সভিন্ পৰ্যানর্শ করিয়া, প্রজাদের মতামত 
জাঁনিরা, সকল দিকে শ্রনিপা অন্তবিধা বু, তিনিই সে পক্ষে 
আজ্ঞা দিবার ক্ষমতাঁধিকারী । 
ব্রিটল রেপিডেন্নি-পাজধানীতে, প্রাসাদের নিক্ষটেই রেপি- 
ডেন্দি। ইংরাজ পলিটি”্ক্ল এজেন্ট মহাঁশর তথার অবস্থিত। 
তাহার অধীনে প্রান্ঘ একশত পৈন্ত, একজন ইংরাজ সেনানারক, 
একজন ডাক্তার, একজন বাঙ্গাদী কেলাণি ও ঘোঁড়ার সহিদ 
ছতিতে নযানাধিক দেড়শত লোক ও কয়েকটা ঘোড়া, কততক- 


রেমিডেন্সি। €৩ 


গুলি বন্দুক, টোটা, বারুদ প্রভৃতি আছে ।* অশ্বশালা, বারুদ- 
খান, ডাকঘর প্রহ্ৃতিও তাহার কর্ভৃত্বানীনে আছে । 
মণিপুর্বাধিপতি গুইকুঁষ্ধর প্রতি কড় বড় রাজ্যেশ্বর অপে- 
ক্ষাও বথার্থ স্বাধীন ভূপাল ছিলেন৷ তাহাদের স্তার বেসিডেন্ট 
সাহেবকে তত ভব কৰিরা ত্টাহাঁর চলিতে হইত না। কিন্ধু 
হার! সেই “নির্ভর” মহামহিমান্বিত পুরুষ সহসা “মহাভয়ের” 
অবীন হইয়! এখন তিনি কোায় ? ইহার উত্তর পাঠক ও জানেন, 
আমরাও বলিব। হার! অদৃষ্ট ও কালনেমির চক্র কাহার 


রড 
চা 


কথন বক্র হইয্বা আরোহীকে উল্টাইযা ফেলিয়া দেয়, কে বলিতে 
পারে? 


০ শশী পাপেট 





% দিকের নিন হি পূর্ধে অতি অল্প সৈষ্ঠাদি ধাকিত। 
মহারাজ শুরচত্ৌর আমলের শেষ পান্ত, ক্রমে ক্রমে তাহা ঝুটড়িয়া এইরূপ 
দাড়াইয়াছিল্। ইন্ধী ১৮৩৫ সালে সর্ধব গ্জাথম স্বাপিত হয়। 





শত পিশাশাশীপতি 





৫৪ মণিপুরের ইতিহাস । 
পঞ্চম অধ্যায়। 


খত পি 
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শ্রীনস্ভীগবতের মম স্বন্ধের ২২শ অধ্যাধ়ে, অজ্জুনপুক্র ঘণিপুরাধি- 
পতি বক্রবাহনের কথার উল্লেখ আছে এবং মহাভারতের 
আদি ও অশ্বমেধ পর্বে, মণিপুৰ ও তদধিপতি বন্রবাহনের সবিশেষ 
বর্ণন! দেখিতে পাওয়া যার । একটা কথা উঠিনাছে যে, আমৰ 
যে মণিপুরের ইতিভাস লিখিতেছি, সে মণিপুর মহাভারতের 
বর্ণিত দেশ নহে। ম্হাভারতের বর্ণিত ষণিপুর নাকি উডিষ্য।, 
ঞ্চলে বা অন্য স্থানে আছে । এ সঙ্বন্ধে আমাদের প্রথম বক্তব্য 
এই যে, জন-শ্রুতি ও প্রবাদ-বাক্যকে সহসা! শগ্রান্ত করা, স্ুবিজ্ঞ 
প্রত্রতত্ববিতের কর্তবা নয় । মণিপুৰ প্রদেশে আবহমান যে 
প্রবাদ চলিয়া আদিতেছে, তাহাতে এই মণিপুরই ষে মহাভারতের 
সেই মণিপুর, তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পাবে না। মণিপুরের 
মভারাজা, বাছজবংশীয়গণ ও প্রধানবগ সকলেই আপনাদিগকে 
মহাবীর বক্রবাহনের ও তদাক্সীকুলের কলজাত বলিয়া নিঃদ- 
ন্দিপ্ধ চিত্তে পরিচয় দির আদিতেছেন । সে দিন মহারাজ শব- 
চন্দ্র আমাদের বড় লাট বাহাছুত্রের শিকট বে দর্থাস্ত পাঠাইস্বা- 
ছিলেন, তাহাতে তিনি এয বন্রবাহনের বংশধর, তাঁহা স্পষ্ট 
বালয়াছেন। বিশাল আরতবর্ষেধ অন্যত্র আরো মণিপুর থাকিতে 
পারে, অথবা পূর্বে ছিপ, ইহাঁও অদস্তব নয়, কিন্তু তাহা বনিক! 
স্থানীয় প্রনাণ সদুহকে উড়াইসা দিয়া আবিদ্ার ৪ নানমর লোভে 


প্রাচীন প্রসঙ্গ ৫ 


হাঁভ্ড়াইয়! হাঁভ্ডাইয়া আর একটি মণিপুরে অজ্জুনকে লইয়। 
খাওয়া, অন্ধ অনুসন্ধিৎস্র কাধ্য বৈ আর কিছুই বুঝায় না । 

আসাম ও মণিপুর অঞ্চলে কত পৰ্ত ও তীর্থার্দি অদ্যাপি 
যেসব নামে অভিভিত ও যেরূপ স্থলে অবস্থিত, তাহা ভারত 
ও পুরাণের বর্ণন! সহিত সম্পূর্বরূপে সমঞ্জসীভূত হয়। বাহার 
সন্দেহ তুপিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে সে সব পুরাতন পুথির পা 
উপ্টাইয়। দেখা এবং “সারে জমিনে” গিরা অনুসন্ধান লওয়া 
সর্বাগ্রে কর্তব্য । লুক্ষম বিচারেন্ব স্থল ইহা নছে, আ্বতরাং এই 
পর্য্যন্ত বলির়াই আনাদিগকে ক্ষান্ত হইতে হইল । 

মহাভারতের বর্ণনান্ুসারে, বীরচুডীনণি অজ্জন এক সমন 
দ্বাদশ-বর্ষ-বাঁপী তীর্থ-পধ্যটন-ত্রতে ব্রতী হইয়া ইন্দু প্রস্থ ত্যাগপুর্বক 
নানা তীর্থ ও নানা দেশ ভ্রমণ করেন। সেই কালমধ্যে পুনরাফ 
হইটি দারপরিগ্রহ করেন ; ১ ম, হ্ীরাবতবংণীযঘ় নাগরাঁজ কৌর- 
ব্যের কগ্ঠা উলুপী; ২ য়, মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের কণ্ঠা 
চিত্রাঙ্গদ । বিশুদ্ধ ্ষতিয়-কুল-ধুরন্ধর ততীরপাগুব মহাক্মা অবস্থাই 
নীচজাতীয়! কন্তাকে বিবাহ করেন নাই । অতএব ইহাতেও প্রন্তি- 
পর্ন হইতেছে যে, অজ্জনের সময়ে নাগ গ্রদেশে ও মণিপুরে সভা 
ও ভদ্র জাতির বাস করিতেন । অন্ততঃ তাহাদের বাঁজারা নিশ্চই 
উচ্চশ্রেণীস্থ ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাহাতো নিঃসন্দেছে 
প্রমাণীকৃত হইতেছে । 

অঙ্ছুনের ওরসে উন্ুপীর গর্ভে ইরব এবং চিআাঙ্গদার গর্ভে 
বত্রবাহন জন্ম গ্রহণ করেন ৯ বন্তবূহন, অপুত্রক মাতামন্ক 
চিন্রবাহনের উত্তরাধিকারী হইষ) মণিপুর রাজ-নংস্কাসনারোহণ 
করেন ; ইঞ্জাবও*ও নাগ- প্র্দেশাবিপতিরূপে রাল্নত্ব করিতে লাগি- 


৫৬ মণিপুরের ইতিহাস । 


লেন। বত্রবাহন ও ইরাঁবত পরম্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, উভয়েই 
দুইটি পার্থ পার্্ী রাজ্যের রাজ! হইলেন ) তাহাদের সমর হইতেই, 
উভয় রাজ্যের মধো বিবাদ আরন্ত হইয়া চলিতেছে, এমনি 
বোধ হয়। এখন পর্যন্তও মণিপুত্রী ও নাগাদের মধ্যে পরস্পর দ্বেষ, 
হিংসা চলিতেছে কি না; নাগ প্রদেশ হইতে বে বৃহৎ আোতন্ব তা 
উদ্ভুত! হইয়া ব্রদ্ধের ভিতর দিপা চলিয়াছে, উক্ত রাজ। উরাবতের 
নামানুসারে তাহার নাম ইবাবভা হইঘাছে কি না) শাস্ত্রোক্ত 
“প্রাগ্জ্যোতিষ” অধুনিক “আসাম” দেশ কি না; কুরুক্ষে ত্র-যুদ্ধে 
হত রাজা ভগদত্তের পুত্র বজ্জদত্তের রাজধানী ঠিক কোন্‌ স্তানে 
ছিল; ইত্যাকার বিষয়ের আলোচনা আমরা করিব না । কেননা 
সেস্থান ও সমর ইহা নয়। আবার সুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের 
সন, অশ্বরক্ষক স্বঘং অক্্ীনই ভইন্বাছিলেন। হরবর মপিপুৰে 
প্রবিষ্ট হইলে, মণিপুরাধিপতি অঙ্জুন-পুল্র বন্রবাহন যেরূপ অগাম 
ক্ষার-তেজঃ প্রকাশ করেন, তাহ! বীধ্যবন্ত জাতি মাতেরই শিক্ষার 
বিষয়) মণিপুরেশ্বর মেনূপ অভুলন্শয় শৌর্ধ্য-বিক্রমে ভুবন-বিজয়। 
পাশগুববাহনাকে পরাস্ত ও তন্নাথ স্বঘং সব্যপাচীকে ও রণশানী 
করিয়াছিলেন এবং ভজ্জন্ত ভি'ন যেরূপে মাত ভতদনার লচ্জিত ও 
বিমাতৃ-নাহায্যে মুতসঞ্জীবনী মণিদ্বারা পিতৃ-চৈতন্ত সম্পাদনে সমখ 
ও পিতৃহ্ত্যা-পাপে নিদুক্তি হন, দে সব আনরা বিস্তারে কিছুই 
বলিব না। থেহেতু কোত্ত ভহলাক্রান্ত পাঠক সবর পাঠ্য ভূবন- 
৪ মহাভারত গ্রন্থে তাহা অবগত হইবেন |: 
ত? ইটি নিশ্চর যে মণিপুর অতি প্রাচীন দেশ এবং নেখা- 
নকার চু (বিশেষতঃ উপত্যকার রোকেরা) অতি 
প্রাচীন কালের, সৃভ্যঞ্জাতি । মণিপুরে “লই” লামে একটি 


প্রাচীন প্রদঙ্গ । ৫৪ 


ইতর জাতি আছে। মণিপুরী ভাবার “লোই” শব্দের অর্থ 
“বিজিত” ইহাতেই বুঝাইতেছে বে, তাহারা আদিম নিবাসী 
এবং অপর কোন জাতি আসি! তাভাদিগকে পরাজয় করিয়া 
আপনাদের আধিপত্য স্কাপন করিয়াছিল | এই আগন্ধক 
বলবান জাতিই অনদ্যাপি মণিপুরে প্রত্ৃত্ব করিতেছে | ইভারু! 
নিশ্চই মার্ধাজানতি। সেই আর্ধাজাতিরই রাজগকগ্তাকে বীরবন্প 
অক্জ্রীন বিবাহ করিশাছিছলন। অভএব মণিপুরীবা থে অতি 
গ্রাচীন সভা জাতি, তাভাতে সন্দেখসান বহিতেছে না 


এথন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন বে, এই আফ্যজাতি 
কোথা হইতে, কেন, কবে, কিনূপে আসিনাস্থিলন ? এপ প্রশ্ন 
করা অতি সভজ, কিন্ফ উতর দেওয়া বড় কঠিন, এক প্রকার অদস্ভব। 
এসপ্বন্ধে কুপ্ম আলোচনা করিতে হইলে, সহম্স পুঠা লিগিতলে9 
শেষ হয না এবং তাহার প:বও' কোন স্থিব পিদ্ধান্ত উপনীত 
হণ্চগা যাগ কিনা পন্দেহভ | ইংবাজ লেখকেরা মহাভারতের মৃক্ষ- 
কাল নির্ণঘ কালে বাইবেলের লিখিত স্যষ্টি ও মহাপ্লাবন কালের 
প্রতি দৃষ্টি নাখির! যে সব সিগ্ধীন্তে উপস্থিত হইমাছেন, তাহাতে 
সহসা শ্রদ্ধা স্থাপন কর্তব্য নয়। পাঠক এইমাত্র জানিনা রাখি- 
নেন থে, অঙ্জুনের সমকাল, অঠি প্রাচীন কাল। এত প্রাচীন 
যে, তখন আমাদের পূর্বপুরুষ আর্ধাগণ্ভিন্, অন্য কোন গণ্য, 
মান্য সভ্যজাতি অতি অন্পই 'ছ্থিল। এখন বাহার সর্বোচ্চ পভা- 
পদে আপনার্দিগকে অধিস্থাপন করিতেছেন, 'পই আধুনিক ইউ- 
বোপীয়গণের পৃর্বপুকুতরনরা তখন মনু ছিলেন, কি মানবদেহে 
আর কিছু ছিঠন, তাহা নি) কর! বায় না। কিন্তু আমাদের 
নিতান্ত ছুঙ্জীগ্য বে, ইংরাজ প্রৃতির বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত 


৫৮ মণিপুরের ইতিহান। 


ভইফ়া) আমরা শ্রীন্কষ্ের জন্ম ও কুরুক্ষেত্র সমদ্দের সন তাবিথ 
ঠিক করিতে যাই। ধহাদের ধর্দশান্ত্র মতে উদ্ধতন পাঁচ ছয় 
ভাজার বত্সরের বেশী পৃথিবীর ্ষ্টিকীল নর, তাহাদের দ্বারা 
ভারতের আধ্যসভ্যতার কাল-সীমা (তীাগার! যতট। পাবেন ) 
এদিকে টানিরা আনাই সন্ভব-না আনিলে প্রত্যাদিষ্ট ধর্ীশা- 
গ্রের অভ্রান্তিবাদ মভট। ভিগ্ভে কৈ? অতএব সে সঙ্কেতে কেহই 
যেন এ অঙ্ক না কষেন, ইহাই প্রার্থনা] । 


আপ াাপাপপিপপাপপসি 


ষণ্ঠ অধ্যায় 


সাত 


মধ্যকাল । 

[সই বক্রবীহছনের সময়, আন আজ উনবংশ শতান্দীর £শ্ষ- 
ভাগ-কতদন ! মধ্যে কত শতাঙ-কত সহত্ান্দ চলিয়। 
গিয়াছে! তাহার মধ্যে ধরাতলে কত জনপদ স্যজিত, বদ্ধিত, 
বিলুপ্ত বা অধোগতি-প্রাপ্ত হইয়া, কে সংখ্যা করিভে পারে £ 
হার! তন্মধ্যে কতজাতি অভ্যাখিত হইয়া, ও জগৎ কাঁপাইয়া, 
জ্ঞান গরিনার সংসার প্রতিভাদিত করিরা, আলার পতিত হই- 
যাছে! তাহার। রাখিরা গিয়াছে কেধল কতক গুলি চিহ্-_কতক- 
গুলি স্থুকীর্ভি, কতকগুলি কুকার্তি-কতকগুলি কারধ্যাকাধোর 
স্মারক লিপি । “এ সংসারে কিছুই রয় না, রয় মাত্র সব 1” কবির 
এ উক্তি ঠিক । প্রাটীন বাজোর্‌ অধিকাংশই অতি উর্ধে উতঠি- 
যাছে,অতি (বয়ে পড়িয়াছে ! পুর্ধিবীর প্রাচ্য-বিভাগে ।মশর,তাতার, 
পারস্য, ভারতবর্ষ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল--চীনও প্র।য় বটে ! 


মধ্যকাল। ৫৯ 


মণিপুরাঁধিবানী আর্ধযগণের মহোনতি কালের কথা প্রকৃত 
ইত্তিহাসাভাঁবে বলিবাঁর ইচ্ছা! নাই । তীহাঁদের অধঃপতনারন্তের 
বহুকাল পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারপ্তে মুসলমান বশ্থদেপে 
আসেন। তাহারা পদার্পণ করিরাই ভাংকালিক গৌড়াধিপত্তি 
লক্ষণসেনকে বিভাড়িত ও তীয় নিংহাসন অধিকৃত করিলেন । 
গ্রামের পর গ্রাম, নগন্ছের পর নগর এবং প্রদেশের পর প্রদেশ 
তাহাদের কবলে পড়তে লাগিল। ক্রমে আনাম প্রদেশের 
ধাবভায় নৃপততিগণ তাহাদের কর্ভক্ পরাজত এবং উৎসন্ন হই 
[ল্ন। অথবা কেহ কেহ ভীহাদের অন্তগ্রহাণীন করদ রাজা 
পে গণা হইতে পারিনেও আপনাদিগকে সৌভাগাবান বলিয়া 
জ্ঞান কারতে লাগিলেন আঅদ্ধচন্্-চিজত বিজগ্ম পতাকা এক 
দিকে নৌভাটি ও অপর দিকে চট্টগ্রাম পধ্যন্ত উড্ডীন হইয়া 
বাবতীদ পাব্বত্যজাতত এবং ব্রঙ্গাধিবাসগণকে ও সন্্রাসিত করিরা 
ভুলিল। কোরাণ গ্রহণ অথবা প্লেন বৈ নিস্তার রি না। 
তথন মুনলমানের ভীষণ জপ্র-নিনাদ বঙ্গের সব্ব বিভাগে, প্রান্ত- 
সাম। ও প্রান্ত-বন-পর্ধত পধ্যন্ত স্ন্ব্র ঘোঁবভ ও প্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগল-ামক রই থরহার কম্পনান। এই অবস্থা অন্ন 
দিন নর, সাদ্ধ পাঁচশত বন্নর ব্যাপিয়া চপিল। এমন সন্ধ- 
গানকারী দাবানল মধ্যেও যাহারা, স্বাধীনতা ও আত্মনন্মান 
রক্ষার লনর্থ হুইনাছিল, তাহারা সাম্ান্ত সৌভাগ্যবান ও যেমন 
তেমন তেজীরান ও বীষ্যৰান নহে। সে রক্ষার দসর্থ হইয়াছিল 
কেবল তিন চারি ঝাজা_উত্তরে লেপাল, সিকিম, ভুটান 
এবং পুর্বে ঈডিমান্থত মণ্পুর 

ষোড়শ শত্তীন্দীর শেষভাগে, গর্ত ,শীজের! ভারতে বাণিজ্য 
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করিতে আসিলেন। ফরাসী, দ্রিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরাজ 
প্রড়তি অন্যান্ত ইউরোপীয় জাতিগণও তাহাদের পদান্ুসরণ 
করিলেন । ইংরাজ আদিলেন-_সপ্তদশ শতাব্দীর, ঠিক গ্রারপ্ডে | 
প্রত্যেক জাঁতিই ভারতের নানাশ্থানে এবং তত্সঙ্গে বঙ্গদেশে 
ন্যব্পায় করিতে আরম্ত করিলেন। ঘোর স্বার্থময বাণিজোর 
আধিপত্য লইয়া পরম্পরের ধিষে জলির তাহাদের পরস্পরের 
মধ্যে ভয়ঙ্কর বিবাদ বিগ্রহ চপিতে লাগিল। শেষে করাসীর 
সহিত ইংরাজের নাঁনা স্তানে ভুগুল মৃদ্ধ বাধিল | মুপলমান বাদ- 
শাভ, নবাব ও শাসনকত্তীগণ অবস্থা ও রুটিভেদে এপক্ষে বা ও 
পক্ষে সহায় হইতে লাগিলেন । অথব!, তাভাদের মধ্যে ঘরাও 
বিবাদে কেভ ইংরাজনক, কেহ ফরাণণীকে সহার করিয়া সংগ্রাম- 
ক্ষেত্রে অবভরণ করিতেন । তন্মধ্যে উতরাজ অধিকতর চতুর 
ও অধাবপারী, সুতরাং ভাভাদের পর্গই প্রবল হইল ; ফরাসী 
তিটিতে পারিল না । একশন্ত নিশি বা চল্লিশ বৎসর ধন্রিয় 
এই প্রতিযোগিতা চলিবার পর ইংরাজের কপাঁলই প্রসন্ন হইল-- 
ভার-তময় ইংরাজের জয়পতাঁকাই উড়িল। 

্বীষ্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর মপ্যভাগে ইতবাজ বণিকগণ এ দেশে 
আপনাদের আধিপত্য স্থাপনের নানা স্রযোগ পাইলেন । অথবা 
বিধাতা ঘটাইয়া দ্রিলেন। ফলভঃ প্রথিবীতে অলস এবং জন্ম- 
ভূঁমর নিমত্ত তাগ-স্বীকারে বিমুথ, এমন মানব-জাতি-নিচয়ের 
উপর প্রতুত্ স্থাপনার্থ যে সমুদয় গুণগ্রাম আবশ্যক, ক্ষুদ্র ব্রিটন- 
দ্বীপ-বাদী শ্ুভ্রকার জনগণ তদ্রপ মহোচ্চ গুণমালার সম্পূর্ণ 
বিভূষিত। *ভাভারা শ্ুস্থ, বলিষ্ঠ, সাহসী, পরাক্রনী, মহো- 
দেযগী, ষহোতৎসাহী, অধ্যবসারী, ভৌতিক তত্বজ্ঞ, বিজ্ঞন-রহস্তজ্ঞ, 
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কাঁধ্য তৎপর ও অর্জন-স্পৃহাদ্বিত। বিশেষতঃ পোত-চালন- 
বিদ্যা ও বাণিজ্য-ব্যাপারে ইদানীন্তন কালে অদ্বিতীয় বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং প্রান সমগ্র ভূমণ্ডলের ভৌগোলিক ও 
এ্রতিহামিক তত্তরে পরম অভিজ্ঞ। তদ্বাতীত, ধন্ম-নৈতিক 
ব্যবহার সন্বন্ধে, যে যে বিষয়ে সংপ্রবৃত্তি ও সদাচরণ দেখাইতে 
পারিলে, আপাতঃ-ষ্টিতে লোকের শ্রদ্ধী ভক্তি আকর্ষণ করে, 
উহার! মে করটি গুণ প্রদর্শনে সম্পূর্ণ সক্ষম । ইহ] বলাতে, 
তাহাদিগকে অব্দাঙ্গীণ বার্টিক বলা হইতেছে না, কেবল 
সত্যবাদিতব, ন্যারপরতা, অপক্ষপাতিতা ও বাক্‌-দৃঢ়তা প্রভৃতি 
থে করটি মহদগ,ণ মর্ধ-লোক রগ্তন পক্ষে মহৎ সহায়, সেই 
সব গুণ থে (আন্ততঃ তখনকার ) ইত্রাজ-চক্রিত্রে অধিক পরি- 
মাণে পরিদৃষ্টমান হইত, তাহাত্বি উজেখ করিতেছি । 

তৎকীলে এ দেশের কোর হীন দশ1-ধর্তাৰ নিতান্তই 
নিস্তেল। ও পক্ষে ইংরাজের থে কথা, মেই কাজ এবং তীহা- 
দের সমস্ত আচরণই আনিরমে নিরপ্রিত, সুতরাং এক সময়ে 
একের গ্রতি একরূপ, অন্ত সময়ে অন্তের প্রতি অন্তরূপ, তাহ। 
নয় । বাস্তবিকই অধিকাৎ্শ ইংলাজের অত্যানরাগ দেখিয়া 
এ দেশের লোক মুড হইত ও ইংরাজকে অর্ধত্বোভাবেই বিশ্বাম 
করিত । ইংরাজও মেই মোহ ও বিশ্বাম যাহাতে না যায়, বরং 
নাড়। এমন (তক হইয়া চলিতেন ।, 


চর 


ইহা গেল তাহাদের নিজ পক্ষী গুণ--তীহাদের শ্রেষ্ঠত্ব 
লাভের একশিধ অস্ত্র ঙ্গ ন্বিতীরতত, এদেশের ভাতৎকালিক 
অবস্থা, সেই শ্রেষ্ঠত্ব ঘটাইয়া দেন পক্ষে বিশেষ অনুকূল 
হুইয়াছিল।& দিীর মোগল মাআাজ্য তখন মুলো্পাটিত 
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হইয়া নামে মাত্র কা'ত্‌ ভাবে স্থানটা জুড়িরা ছিল মাত্র । 
দেশের রাজকীয় ব্যাপার সকলই বিপধ্যস্ত, সকলই আলো- 
ডিত, সমস্তই বিশৃঙ্ঘল-- প্রায় অরাজক বলিলেই হয়। চতুর্দিকে 
“জোর ষ্ার, রাজ্য তার” এই ভাবই চলিতেছিল। প্রদেশ 
সমূহ মধ্যে হৃধাদার প্রসৃতি দিল্লীর অধীনত শুঙ্ঘল ছেদন 
পুর্বক পরস্পর বিবাদোন্সন্ত । শাসনকর্তার ও দেনাপতির। 
প্রভুদ্রোহী ; প্রজার রাজদ্রোহী; রাজারা শ্রঙ্জাপীড়ক; 
ইত্যাকার পর পর। | 

বাঙ্গালায় নবীন নুবাদার দির জুদ্দৌলা ঘোর রিপুপরতন্ত্ 
অধথা বিলাসী এবং যহথচ্ছাচারা। ক্রমে তাহার অত্যাচার 
অসহনীয় হওয়াতে সাচিবগণ, প্রধানগণ ও কোন কোন জমীদার 
উহাকে দিংহাসন হইতে বিদূরিত কণার্থ বড যন্ত্র কারলেন। 
ইতরাজের পূর্বোক্ত গুণনিচর়ে মুক্ধ হইয়া তাহাদের সাহাযোই 
বিপ্রব ঘটাইতে উদ্যন্ত হুইলেন। ইংরাজের পরাক্রম ও 
দুদ্বনৈপুথ্য বরে তাহা পূর্বেই পরিচয় পাইয়াপ্িলেন ; 
স্গতরাং ইত্রজকে গোপনে আহ্বান করিলেন আভ্হারাও 
ক্ষুধার্ত বাজপক্ষীর স্যার শীকারান্বেষণে ছিলেন । বিশেষতঃ 
সিরাজুদ্দোলার সহিত তাহাদের যার পর নাই ঘোর 
শক্রেতা ছ্িল। 

এই ষড়যন্ত্রের ফল, খ্ঃ১৭৫৭ অবে চিরম্মব্ীর পলাশীর 
দুদ্ধে বঙ্গ, বিহার, উড়িা। মিরাজের হস্তচ্যুত হইল। প্রধান 
ষড়যন্ত্র মীরজাফর নবাব হইলেন। কিন্ত কিছুদ্রিনে তিনিও 
দেখিলেন 'ও সকলেই দেখিল যে, তিনি কেবল সাক্ষীগোপাল, 
দেশের প্রক্ুত অধীশ্বর ইংরাজ। স্বেচ্ছামত “সই সাক্ষণ, 
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গোপালকে মরাইয়া, ইতরাজ ভন্য সাক্ষীগোপাল খাড়া 
করিলেন। চতুর ইতরাজ, সেনাপতি জীরজাফরকে সহায় 
করিয়া মিরাজকে যেমন সরাইয়া ছিলেন, এবার তেম্ি মীরজী- 
ফরের জামাভা মীরকামিমকে উপলক্ষ করিঘা শ্বশুরকে অপ- 
মারিত করিলেন। ক্রমে তাহার হস্ত হইতেও রাজক্ষঘতা 
আর এক জনকে নবাব নাম দিয়া আপনাদের হস্তে লইলেন-__ 
ভাহাকে পেন্সন্‌ ভোক্তা সজীব পুন্তলিকা সাজাইয়া রাখিলেন। 
আমাদের এসমস্ত লিখ্িবার তাঁৎপর্যা কেবল, কোন্‌ অবস্থা 
এবং কি হৃত্রে তাহাদের সহিত মণিপুরের প্রথম সংশ্রব ঘটে, 
তদালোচনা। তছুদ্দেশ্যেই ইংরাজের তদানীস্তন অবস্থা! প্রদর্শিত 
না | ইহার আবশ্যকীয়তা পাঠক অবিলম্বে বুঝিতে পারিবেন । 
ইংরাজ কতৃক নামতঃ ও কার্ধ্যতঃ রাজশক্তি গ্রহণের পূর্বেই 
সামরিক সাহায্য প্রাপ্তি বাসনায় মণিপুরেশ্বর তাহাদিগকে 
আহ্বান করিয়াছিলেন । কেন করিয়াছিলেন? ইংরাজ তখন 
রাজা নন, তথাপি অন্ত রাজ! তীহাদিগের আনুকূল্য প্রাথী। 
এইটি বুঝাইবার জন্যই ইত্রাজের অভ্াপ্ঘয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে 


কিছু বলিতে হইল । 
নুদ্ধ মণিপুর বলিয়া নয়, মান্দ্াজ, বন্ধে, কর্ণাটাদ্রি সর্বব- 
স্থানীয় রাজা ও নবাবেরা ডুখন ইংরটঈজের সাহায্য চাহিয়া 
ছিলেন | তঞ্ককালে ইংরাজের বিজ গৌরবে দেশ পরিপূর্ণ । 
প্রতাপে বঙ্গ কাপিতে লাগিল । বিশেষতঃ সভ্যতম পরাক্রাস্ত 
ফরাসীজাতিকে ভারতে সর্ঝাংশে হীনপ্রভ করাতে ইতরাজের 
মহিমা-বিভা। উজ্জ্বলতর বূপে দীপ্রিঃপাইতে লাগিল” ইংরাজ 
কোম্পানি বনজ অন্থিতীয়, ্ঙ্থধ্যে অদ্বিতীয়, সাংগ্রামিক 
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ও রাজনৈতিক কৌশলেও অপ্রতিহত, কাজেই অদ্ধিতীয় ক্ষমতা- 
পন্ন হইয়া উঠিলেন। ইংরাজ-বাণিজ্যে দেশের ব্যবসায়-বিস্তার 
ঘটিয় ব্যবসায়ী-শ্রেণী মাত্রেই অশেষ বিশেষরূপে উপকৃত ও উন্নত 
হইতে লাগিল । বহু বহু চাকরী-পেশার ব্যক্তিরাও অতি সামান্য 
অবস্থা হইতে বড় লোক হইয়া) উঠিল। দেশ মধ্যে এ দুই 
সম্প্রদায়ই ক্রমে অর্থবলে বলীয়ান হইয়া! নানারূপে জমীদারা- 
পেক্ষাও অধিক ক্ষমতাবান হইতে পারিল_-অতি ব্যয়শীল 
ভূম্বামীবর্গ তাহাদের নিকট প্রচুররূপে খণী থাকাতে দেশের 
স্বাভাবিক নেতা হইয়াও নত রহিতে বাধ্য হইতেন। এঁছুই 
শ্রেণী, কোম্পানির দ্বারা পরিবদ্ধিত, ইংরাজেরই বশীভূত, সুতরাং 
সহঅমুখে তাহার? ইত্রাজ-মহিম1 গাহিয়া দেশশুদ্ধ প্রা সর্ব 
সম্প্রদায়কেই সাহেব-পক্ষপাতে মাতাইয়া তুলিল। 

ইংরাজের আধিপত্য ও খ্যাতি, কেবল সমুদ্র-উপকল ও 
গাক্গ প্রদেশ সমূহেই পর্ধ্যাপ্ত হয় নাই; দুরস্থ সীমা-প্রাস্ত- 
উত্তরে,_নেপাল, ভোট, সিকিমাদি এবং পুর্ববে_আসাম, মণি- 
পুরাদি অঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । হতরাং কুচবিহার ও 
গৌহাটি প্রভৃতি শ্বানের রাজারাও ইংরাজের অন্ুগ্রহ-প্রার্থী 
--সাহাধ্য-ভিখারী হইতেন। ঠিক এই সময়ে (2 ১৭৬২ 
অন্দে) এ সব হেতুতে মণিপুর-রাজের ইংরাজান্ুকুল্যের প্রয়ো- 
জন হইল-_কোম্পানির সহিত মণিপুরের প্রথম সংশ্রব ঘটিল। 
সেই সাহাঘ্য প্রদ্বানার্থ ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির বার জন সৈনিক 
কন্্চারীর সহিত ছয় পণ্টন্‌ সিপাহী, প্রথমে মণিপুর যাত্র। 
করেন। 'ধাত্রার প্রকৃত কারণ পরবত্তা অধ্যায়ে জ্ঞাতব্য । 

ইতিপূর্বে মণিপুরীরা ইত্রাজের কোন ছন্দাংশে আইসে 
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নাই, ইৎরাজও জে দ্রিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই 1 ১৭৬২ অন্ধই 
পরস্পরের পরিচয়ের কাল! 
মুসলমান পাচ ছয় শত বংসর ভারতে কত কাগুই করি- 
মাছে; পত্ত,গিজ, ওলন্দাজ, ফরাসীও কত কাল কত লীলাই 
খেলিক়াছে ; ইংরাজও্ড কলিকাতায় কুঠি স্থাপনাবধি বঙ্গ মধ্যে 
কত রঙ্গই করিয়াছেন; কিন্তু মণিপুরের স্াধীনত। হরখে 
কেহই বদ্ধপরিকর হয়েন মাই । বোধ হত্ব ১৭৬২ সালের 
পুর্বে এদিগে কেহ ফিরিযাও চান নাই'। 

মণিপুরীরা চিরদিনই স্বদেশের চতুর্দিগস্থ নানা জাতির 
সহিত নানা ব্যবসায় চালাইত। বঙ্ধে যখন মুসলমান প্রভূত্বের 
তিরোভাব ও ইংবাজাধিপত্যের সূত্রপাত, তৎকালে ভাহারা 
আভান্তরীণ বাণিজ্য-কাধ্যে অধিকতর আগ্রহ গ্রাদর্শন করিয়া- 
ছিল। চট্রগ্রাম, শ্রীহট্ট, কাছাড়, শিশচর, ঢাকা প্রভৃতি নিম্স 
অঞ্চলে পর্যাস্ত তাহাদের ব্যবসার-বিস্ততি হইল। কোন 
কোন স্থলে দলে দলে এত মণিপুৰীর সমাগম যুগপৎ ঘটিল 
ও এত দীর্বকাল তাহারা স্থায়ী বাবসাধীরূপে অবশ্সিতি করিতে 
লাগিল যে, ষেই মেই জনপদে তাহাদের দীতিমভ উপনিবেশ 
বসিয়া গেল। সে সময় পূর্ববঙ্গের মধো বছ স্থানে মণিপুরীরা 
বিধাত বাবসাদার রূপে গণুযু হইয়াছিল। অদ্দাপিও অনেক 
শ্থাঁনে মণিপুক্ী-পল্পী বিদ্যমান রহিয্তাছে। 

কিন্ত ভাহার1 সেই সেই স্থলের অধিবাসীগণের সহিত 
ব্যবসায়-সম্বনধ, ভিন্ন রাক্জকীয় বিষয়ের কৌন সং্রবেই থাকিত 
না। তবে তাহাদের দেশে তাহারা দেরপ নিশ্চিন্ত তাবে 
কেবলই শান্তিময় সুখের জীবন কাটাইতে পারিত না! অথবা 
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চতুম্পাশ্বস্থ নাগা, কুকি, লুসাই, চাষাদ, শান ও ব্রহ্মবাসীরা 
মণিপুরীদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিত না। উহারা স্কাই 
মণিপুরের কোন না কোন অংশে লুটপাটাদি নান! উপদ্রব 
করিত। কখন ব' প্রকাশ্ত ভাবে সসৈন্য আসিয়া রীতিমত 
আক্রমণকারী হইত । কাজেই মণিপুরের রাজী, প্রজা, সৈনিক, 
সকলকেই অনবরত যুদ্ধসজ্জায় প্রস্তত থাকিতে ও তৎসংক্রাস্ত 
ব্যপারে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত । কখন বা বৈরনির্ধযাতন 
উদ্দেশে বিপক্ষের দেশান্রমণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিত। 
স্বভাবতঃ যুদ্ধ বিগ্রহে যেরূপ ঘটিরা থাকে, তদনুসারে এই সকল 
গ্রামের জয় পরাজয়ে মণিপুর কখন অন্বপ্ধিত, কখন বা খব্দ 
হইয়া পড়িত। কিন্ত স্বাধীনতা ও বিজয় গৌরব যাহাদের 
প্রীণাপেক্ষা। প্রিয়তর ও ইষ্টদেৰ তুল্য আরাধ্য বস্ত, তাহাদের 
নিশ্তেজ অবস্থা ও নিম্ররভতা ক্ষণিক বৈ কখনই প্রায় স্থায়ী 
হয় না। সুতরাং মণিপুর অনতিব্যাপক কাল মধোই পুনর্ববার 
পৃর্র্ব তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত। 
মণিপুরের নানা স্থানে এই সকল বিষর সম্বন্ধীয় এবং 
তাহার পুর্বতন প্রভাবের বহুবিধ স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি 
দৃষ্টিগোচর হইয্ষা থাকে । কাশ্রীরের রাজতরম্সিনীর মত যদিও 
এই মহীয়সী ক্ষুদ্র রাজ্যের ধারাবহিক রীতিমত ইতিবুজ 
পাওয়া! যায় না, তথাপি র'জসংসারের কাগ্রজ পাও অনেক 
হস্তলিখিত বিবরণ পুস্তিকাদি হইতে বিগত পাঁচ সাত শত 
বৎসরের অনেক ঘটনাদি সংগৃহীত হ্বইয়া এক খানি বৃহৎ 
পুস্তক লিখিত হইতে পাবে। তদপেক্ষা বিশ্বাস যোগ্য 
বৃ্তান্ত-লিপি আর কি? কিন্ত সেই অতীতের "আলোচনা 
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বৈরক্তি ভিন্ন পাঠকের তৃপ্তি জন্মাইতে পারিবে না! এবং তভী- 
বৎকে ভাষাস্তরিত করা স্ুছুক্কর ; বিশেষতঃ যেকপ ত্রাতৈ এই 
পুস্তক লেখা হইল, তাহাতে সে কাধ্য সম্ভবপর নহে । অত- 
এব আমর একেবারে অষ্টাদশ শতাববীতে আরম্ভ করিব; 
তাহাও প্রয়োজন মত কিছু কিছু মাত বলিয়া, আধুনিক 
'ঘটনাবলীতেই অধিক মনোযোগী হইব । 





অগ্তম আধ্যায় । 





অফ্টাদশ শতাব্দী । 

শান প্রদেশে পঙ্গ তখন একটি*স্বাধীন রাজ্য এবং মোগয়ঙ্গ 
নামে নগর তাহার রাজধানী ছিল। গপঙ্গের রাঙা কম্বার 
সহিত মণিপুর-রাজের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল! কন্ধা তাহাকে 
বহুবিধ উপহার প্রদান করিতেন । কথিত আছে, মণিপুরের 
রাজকীন্ন চি্নাবলীর মধ্যে অনেকগুলি, কন্ধা হইতে প্রাপ্ত বা 
তাহার অনুকরণে প্রস্তত। 

কিন্তু পক্ষান্তরে, মণিপুর এ সময়ে কুকি, লুসাই প্রভৃতির 
সহিত (পুর্বকার মত) বিবাদে প্রবৃ্তৎ। যুদ্ধ বিগ্রহাদি প্রায় 
সর্বদাই ঘঞ্টতেছিল। বিশেষত নাগারা বড়ই দৌরাত্ম্য 
করিতেছিল। এবং অপর দি ব্রহ্গরাজ মণিপুর রাজ্যটিকে 
স্বীয় অধিকারভুন্ত করিঞ্জার প্রয়াসে সত আক্রমণ ও. নানা- 
রূপ উপদ্রব আরম্ত করিয়াছিলেন! 

কাজেই মণিপুর অত্যন্ত বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত রা পড়িল | 
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হুষোগ পাইফ্বা নাগারা প্রগল্ভ হইয়া দিন দিন অত্যন্ত প্রবল 
হইয়া উঠিল। মণিপুরাধিপতি নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, 
তাহাদের দুর্ধর্ষ বেগ সম্বরণে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে 
নাগাসর্দার পামহেব। তাহাকে পরাস্ত করিয়। সমগ্র রাজ্য অধি- 
কাত এবং মণিপুরের সিংহাসনেও আরোহণ পূর্বক রাজ্যাধি- 
শ্বর হইয়! উঠিলেন। পামছেবা অসভ্য নাগাজাতীয় হইলেও, 
সামান্ত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি রাঁজা হইবার পরেই হিন্দৃ- 
ধদ্দ্বে দীক্ষিত হইলেন এবং “গরিব নেওয়াজ” উপাধি ধারণ 
করিলেন। “গরিব নেওয়াজ” বাক্যটি পারস্ত-ভাষাজাত, 
তাহার অর্থ “দৰ্িদ্রের আশ্রয়” । যদিও মণিপুর ও নাগাদের 
প্রদেশ মুসলমান শাসনাধীন হয় নাই, তথাপি খুসলমানা 
প্রভাব ও পারন্ত ভাষার বিস্তার যে বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল, 
এই ঘটনাতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । 

ম্ণিপুরীদের সহিত ব্রহ্গবাসীদের পূর্ব হইতেই বিবাদ 
বিসম্বাদ চলিতেছিল। এখন গরিব নেওয়াজ রাজপদে 
অধিষ্ঠিত হওয়াতে, তাহা থামিল না) বরৎ দ্বিগুণ তেজে 
বাড়িয়া উঠিল। উভয় পক্ষের মধ্যে বিস্তর যুদ্ধ হইল; 
তাহাতে একবার বা মণিপুরীরা, বারাস্তরে বা ব্রহ্মবাসীরা 
বিক্রী হইতে লাগিল,। ক্রমে গরিব নেওয়াজ প্রভৃত বল্‌ 
সংগ্রহ পূর্বক ব্রহ্মবাসীছিগকে তাহাদের নিজ দেশে গিয়াই 
আক্রমণ করিলেন এবং জয্বলাভের ফল স্বরূপ সে রাজেঃর 
কিযদংশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া ল্টলেন। কিন্তু অচিরাৎ 
ন্ধবাসীর প্রবল হইয়া, মৃণিপুরীদিগকে তাড়াইয়া দিল। 
গরিব নেওয়াজ পুনরায় মুদ্ধ সঙ্জায় গিয়া ত্রহ্র্ধাসীদিগকে 
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পরাস্ত করিলেন এবং পুনরায় তব্রদ্ষের কিরদংশ অধিকার 
পর্ণনক মণিপুর প্াজ্য বিস্তৃত করিলেন। ব্রঙ্গবামীরাও" মে লোক 
নহে বে, মণিপুরের বশ্যাত। স্গীকারে সন্তষ্ট থাকিবে । তাহারা 
পুনর্ধবার বিদ্রোহী হই, মণিপুরের শুঙখখল হইতে স্দেশকে 
মুক্ত করিল। পরীক্রশী গরিব নেওয়াজ এইরূপে বারম্বার 
বঙ্গ আক্রমণ ও তাহার কোন নাকোন অংশ স্বাধিকারভূক্ত 
করিলেও ভিলমার ভুমি স্বারীকপে রাখিতে পারেন নাই-- 
কেবলই মারামারি কাটাকাটি মীর হইয়াছিল ! 

১৭৬২ সাল । এখন মহারাজ! জয়সিংহ মণিপুরের বাঁজ- 
সিংহাসনে অধিরূঢ । রাজ্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি বিরাজ 
করিতেছে । কিন্ত ত্রচ্মবাসীরা সেই পুরাতন মনান্তর ভূলে 
নাই। তাহাদের জহিত মণিপুরের বিবাদ পূর্বের মত--কখন 
বেশী, কখন অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে চলিতেছে । আপাততঃ 
তাহারা মহা আড়শ্বরে মণিপুর আক্রমণের উদ্যোগ ঠিকঠাক 
করিয়া, তাহার ক্ষচনা মাত্র তুলিয়াছে। মহারাজা জয়ং 
অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন । ব্রহ্গবাসীরাঁ, মণিপুরীদিগকে বার- 
শ্বার উত্যক্ত ও জালাতন করিয়ীছে ও করিতেছে । তাহাদের 
বর্তমান সমরায়োজন যেকপে হউক, বার্থ করিতেই হইবে । 
অধিকন্ত সংকলন এই যে; চিরশক্রে* ব্রহ্গবাসীদিগকে এমন 
কঠোর রূপ্থে বিপধ্যস্ত ও'বিদলিতু করিতে হইবে, যাহাতে 
তাহারা আর হজে শিরোত্তোলন করিতে না পারে! 
অর্থাৎ এবার এমন &ইতর শিক্ষ। দিচত হইবে, যাভাতে আর 
কখনও মণিক্টুর আক্রমণ, কার্যযতঃ দূরে থাকুক, *মনেও যেন 
কক্পনা কার্বিতি* সাহসী না হয়, যদিও জয়সিংহ ব্রচ্গ- 





৭ মণিপুরের ইতিহান । 


বাঁসীদের হস্ত হইতে (তাহার পুর্বববন্তী নুগপতিগণের শ্যায়) 
মণিপুরকে কোনখতে রক্ষা করিতে পারেন, কিন্ত তাহার সৈন্থা 
সামন্ত ও ধনবল এত অদিক ছিল না যে, প্রবতর সাহাঁযা 
ব্যতীত তিনি একাকী পনাক্রান্ত ত্রক্ষভপতির স্পদ্ধার মূলে 
কুঠারাঘাত করিতে সক্ষম হন । কুতরাং তিনি কাহার আন্বকৃলো 
সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন, উৎকষ্ঠিত ও উদগ্রীব ভাবে 
তাহাই চতুর্দিগে দেখিতে লাগিলেন । 

সে পক্ষে হববিধাও হঠাৎ ঘটিয়! উঠিল। ইংরাজের তাঁং- 
কালিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার কতক বিবরণ আমরা পুর্বেই 
দিয়াছি। মণিপুরী ব্যবসারীরা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়া 
স্বদেশে ব্যক্ত করিত। এই উপায়ে ও অন্ঠান্ত নানা সুত্রে 
মহারাজ জয়সিংহ তাহা জ্বাত হইরা আসিতেছিলেন। আপা. 
ততঃ তিনি বিশ্বস্ত শ্রত্রে শুনিলেন যে, ব্রহ্মরাজের সর্হিত সেই 
প্রবল ইংরাজ কোম্পানির ভয়ানক শক্রতা হইয়াছে । এই 
সংবাদে তিনি বড়ই আহ্লদিত হইলেন । ফলতঃ কথাটি সততা 
_ত্রক্গবাসীর। যথার্থই কোম্পানির কোপে পড়িযাছ্িল। 
খঃ ১৭৫০ অন্দ বা তাহার পুর্ব হইতেই ব্রহ্ম রাজ্যাধীন নেগ্রে- 
ইস নামা দ্বীগে ইঞ্টইও্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসায় বাণিজ্য চালা- 
ইতেছিলেন। যে বসব পলাশীর যুদ্ধে জবী হন, ঠিক সেই 
১৭৫৭ খষ্টাবে ব্রহ্গরাজকে নানামতে পরিতুষ্ট করিদা এঁ দ্বীপে 
বিনা শুন্কে বাণিজ্য করিবার সনন্দ পাইয়া ইংরাঁজ মহা আহ্লা- 
দিত হইলেন। বঙ্গদেশ হইতে ইটেস কারীকর, সুত্রধর, 
রাজমজুরাপি' লইয়া! গিযা তথায় রীতিমত কুঠিবাটী প্রভৃতি 
প্রস্তত করাইলেন। 
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কিন্তু সেই রাজানুগ্রহ ও আনন্দ অন্পস্থায়ী হইল--হরিষে 
বিষাদ ঘটিল। স্থানীয় ক্র্গবাসীরা সহসা অভ্যুক্ষিত হইয়া 
স্বয়ং অধ্যক্ষ ও তৎমহকারী চব্লিশ জন ইতরাজ এবং যে সকল 
বাঙ্গালী কোম্পানির কাধ্য করিতেছিল, তাহাদের কতকগু'ল- 
কেও হত্যা করিয়। কুঠির সমস্ত সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি লুট করিঘ। 
লইল। অবশ্তই ইহার কোন নিগৃঢ় কারণ ছিল-_অবশ্ঠই 
ইত্রাজকর্তৃুক এমন অপরাধ কিছু হইয়া থাকিবে, যাহাতে 
অধিবাপীর। বিজাতীয় ক্রোধে উন্নত হইতে পারে। কিন্তু ইহা 
কেবল আনাদের অনুমানের কথা, সঠিক তত্ব বাহাদের নিকট 
রত হইব, সেই ইংবাজ-লেখকেরা তখসন্থন্ধে কিছুই 


সে বাহাই হউক, এই ব্যাপার লইয়া ইংরাজ মণ্ডলে মহ! 
লস বহ্মদেণীয়দিগকে কি প্রকারে সমুচিত 
প্রতিফল দিবেন এবং শ্রতিশোধ লইবেন, তাহারি চিন্তায় 
উ্াহারা বাকুল হইলেন। কিন্ত বাম্প-জলষ।ন তখন জন্নে 
নাই এবুং ইংরাজের গৈম্তবলস তখন এত প্রবল নয় যে, অবিলন্তে 

ঘটন্যস্থলে সৈম্ত পাঠাই্য়। (এখনকার মত) দণ্ড বিধান করেন। 
বিশেষতঃ ব্রঙ্গাধিপতির তখন দো্দগ প্রতাপ--থিবরাজের দশা 
দেখিয়া পাঠক বেন তাংকালীক ত্রন্দের ভাব অনুভব ন। করেন। 
সুতরাং তদ্দপ নহৈষ্বরধা-বাধ্যশানী রাজোশ্বরের বিরুদ্ধে সহসা 
সামুদ্রিক বুদ্ধ যাত্রা, কোম্পানির তত্কালের অবস্থা বড় সহজ 
ছিল নাঁ। তাহুর আতঠ্াাজন কুত বৃহং এবং ব্যয়্ই বা 

কত প্রচুর, অহা অবশ্যই বণিক-সংঘের বিশেষ তাক্রনার বিষয়। 
বিলাতে জ্তাহাদের নিষ্বোগকর্তী' অধ্যম্ব-সভার আদেশ ভিন্ন, 
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তাহারা কি অত বিপুল ব্যয়মাধ্য ও কুচ্ছ সাধ্য মহানুষ্ঠানে 
প্রবৃন্ত হইতে পারেন ? বিলাতের কোর্ট অভ ডিরেক্টর সভার 
নিকট রিপোর্ট যাইতে এবং উভীহাদের মতামত ও অনুজ্ঞাদি 
আসিতে অনেক সমন অতিবাহিত হইল । এখনকার মত তখন 
তিন সপ্তাহ নয় তিন মাসের অধিক কালেও আমুদ-পোত গিয়া 
পৌছিত। 

বাহাই হউক, এইকপ লেখালিখি চালনাতে আড়াই বহর 
কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইংরাজ নানা লক্ষণে 
বুঝিতে পারিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ড রাজার জনভিমতে ঘটে 
নাই। ্ সাচ্ছদ্বয় ববমধো গে বাজাও পরলোক গত হইলেন । 
মে স্বাদে এক প্রকার সন্তোষ পাইয়া ভিতর আভ।| আব্রত্া 
ইংরাজাধাক্ষকে লিখিপা পাঠাইলেন যে নগ্রেইম দ্বীপ হইতে 
আবশিষ্ট লোক জন ও ভাবশিষ্ট দ্রব্যাদি উঠাইনী। আনিবার সুজি: 
ভালই হইরাতে । প্রঙ্গবুবরাজ, ধিনি এখন রাজাষনে আবীন, 
শুনিরাঁছি, তিনি অপেক্ষাকভ সহক্গভাদের লোক, অতএঞএব-- 
ইত্যাদি ।” সেই পর মধ্যে ইংরাজ-.কম্মুচারীদের দোষেই থে 
ব্রদ্মরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া মেজ্প ভন্নানক কাণ্ড করিনাছিলেন,। তপা- 
ভামও স্পষ্ট ছিল। 

সে ষাহাহউক, এ ভীষণ হত্যাবাপার লইয়া ইৎরাজে ব্রঙ্গে 
ষেখ্বোর বৈরিতা জন্মিয়াছে এবং হংরাজ জাতদক্রাধ হই 
প্রতিশোধ জন্য যে লোলুপ, মে সংবাদ মণিপুরাধিপতি জয়সি,হের 
সম্পূর্ণ সুগোচর হইল ।" ্হ্বরাজের গত্যুত জরসিংহ উত্সাহিত 
হইব, নবেদ্যম নিমিভ, উভক্বের পরম শক্র বঙ্গরাজবিকদ্ধে 
ইতরাজ কোম্পানি ভীহার সাহায্য করিতে প্রক্ঘত কিন, জানিব। 
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পাঠাইলেন । অর্ত্য বোর্ড ভাবিলেন, অত দৃরবন্তী স্থানে, 
এসমদ্র উউরোগীর সৈন্য পাঠান, নিতান্ত নির্দ দ্ধিতাঁর কাধ 
হইবে কিন্ত এমন চম্ংকার হুবিধ! ছ্বাড়'ও কোনমতে উচিত 
নছে। মনিপুর বাজ্োর রার্জার জছিন্ত আমদের বলুতা হইলে, 
ব্রহ্গবামীরা আমাদের সহিত নেগ্রেইস ছীপে যে বারম্বার 
কব্যবহার করিবাছে। তাহার প্রতিশোধ দিবার জন্য, আমর 
বন্ধে যাবার পথ ও যথেঃ পবা গাইব | তদনুপারে, 
চট্টগ্রাম হইন্ডে মনিপুনে ৬ দল বসান পাঠান হইল । নান! 
পুদ্থকে দেখিতে পাওয়া যাব এবং উপরের বর্ণনা পাঠে গাউক 
মহাশয়ও ভাবিতে গাহরন বে, মহার!জ জয় সিংহের ফাহয্যের 
জন্যই, কোম্পানি এই মৈন্ত পঠাইক্বাছিলেন। কিক তাহ! 
নিতান্তই ভুল। চতুর ইত্রাছ তা আদে। মনেও কল্পনা 
রেন নাই । মিপাহশ-সেনানাযকের গতি স্পষ্ট আদেশই ছিল 
যে, "ত্রহ্গবাসীদের ভাব, ভনখ, অআভিপ্রায়াদি কিত্রপ এবং তাহা- 
দের ক্ষমতা ও সৈগ্াবলাদি কি গ্রকর, তাছ। তিনি রতি 
তাহাদের মহিত সহসা বৈরিতাচরণ করিবে না)? 
ইহর।ং কেম্প। নির মিপাহীসৈন্য মণিপুর গেল বটে, কিন্ত 
তন্গপতির কোনই আাহাযা না কারয়া, কেবল ভড়* দেখাইয়) ও 
দেশের অবস্থাদি দেখি শনি এবং অন্গবাজ্যের তখাযাদি 
মথাসত্ভব জীন্বেরাই তাহার) চাঙা । ইঙ্রাজ গেনা- 
নারক মনিপুন্-সম্থদ্ধে কি বলিয়া ভ্িশো্ট করিয়াডিলেন, তাহা 
জানা যায় ন। | কিন্তু এই টকু পর্যান্তই'মে রাজ্যের সহিত 
প্রথম মঙ্ন্ধ ও আলাপ গরিচ; ঘটরছিল। তবে এই হইতে 
ভবিষা সৎ্রঁবের নুত্রপাত হইল এবং তদবধি কোম্পানির 


| 


৭৪ মণিপুরের ইতিহাঁস। 


কম্মচারীবর্গ মধ্যে মধ্যে ব্যবসায় উপলক্ষে মণিপুরে গতারাত 
করিতে লাগিল। কিন্তু মণিপুরের সহিত ইংরাজের প্রকৃত 
রাজকীয় সংশ্রব, পরবস্তাঁ ৬০ বখ্সরের মধ্যে ঘটে নাই। 


অধম অধ্যা 





পা 


গম্ভীর সিংহ হইতে, চন্দ্রকীর্তি সিংহের 


রাঁজত্বকাল পধ্যন্ত ৷ 

আমাদের মছারাণীর রাজত্রারস্ভের পুর্কা হইতেই গত্তীর 
সিংহ মণিপুরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমা- 
দের মহারালীকে তখন ইংরাজ কোম্পানি প্রকৃতই ভারতেশ্বরী 
করিয়া তুলিয়াছেন। তখন কোম্পানির প্রতিনিধি কর্মচারী- 
রাই “এদেশে ত্রিটিশ গব্ণমেন্ট" এবৎ উহাদের মপ্যে দিনি 
সর্বাধ্যক্ষ, তিনি ঘাবতীব ইংরাজাধিকারের “গবর্ণর জেনারল” 
নামে অভিহিত হইরাছেন | মুর্শিদাবাদের নলাৰ তখন আর 

স্বব! বাঙ্গাল, বিহার, উড়িষ্ার হর্তীকত্তী নাই এবং পুক্থবঙ্গ, 
ব) আসাম প্রভৃতি কোন স্থানেই তখন আর এমন কোন 
প্ৰাহীন জাতি বা নরগতি নাই, যাহারা ইৎরাজ গবর্ণসেন্টের 
বিকদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিতে পারে । 

মহারাজ জয়সিংহের সময় হইতে, মণিপুরে ইংরাজদের 
গতিবিধি আরম্ত হইয়াছে । সে বাট্জ্য অংশ্রন, আল (হস্ত 
যাহাই হউক, কিন্ত অবাধে চলিতেছে, কখনই একক!লে রহিত 
হর নাই। মহারাজা গম্ভীর সিংহ সিংহাসনে বসিয়া অবধি 


গম্ভীর নিংহ। ৭৫ 


ইত্রাজকে বড় ভাল বাদিতেন এবং শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন । 
তিনি ইংরাজের যথাসাধ্য উপকার সাধনেও বিরত হইতেন 
না। ইংরাজ গবর্ণমেপ্টও তাহাকে যথেষ্ট মান্ত করিতেন । 
স্ুতরাৎ পরম্পরে মিত্রতা, বিশ্বাম ও সন্ভাবও যথেষ্ট হইয়াছিল । 
এমন সময়, (খঃ ১৮২৪ অব্দে)নানা কারণে, বরঙ্গবাসীদেক 
সহিত ইংরাজদের মুদ্ধ কাধিল। ফলতঃ ব্রহ্মবামীদের প্রতি 
বিদ্বেষবহ্ি বহুদিন হইতে হংরাজ-হৃদয়ে প্রধৃমিত হইতেছিল, 
এখন সামান্ত উপলক্ষে একবারে জলিরা উঠিল। ব্রঙ্গবাসীরা 
ইংরাজাধিকৃত কাছাড় ও আনাম আক্রমন করিল। মণিপুরের 
প্রতি তাহাদের চির শক্রতা, বিশেষতঃ এখন মণিপুরের জহিত 
ইংরাজের মিত্রতা হওয়াতে দেই শক্রতা আরে বঞ্ধিত হইল । 
অতএব, ইত্রাজ-রাজ্যান্রমণের সন্দে সঙ্গেই ত্রচ্মচমু মণিপুর 
রাজ্যাভিমুখেও অগ্রসর হইল 

মণিপুররাজ র ইংরাজের জাহাধ্য প্রার্থনা কৰি- 
লেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কাছাড়ের দিকে কতকগুলি সিপাহী 
সৈন্য ও কৰেকটা কামানাদি পাঠাইলেন এবং মণিপুরী সৈন্ত- 
দের পরিচালন করিবার জন্য গম্ভীর মিংহের অধীনে কতকগুলি 
ইত্রাজ কন্মনচারী দ্রিলেন। ধ্রিটিশ কর্চারীদের কর্তৃত্বাধীনে, 
নূতন কয়েকটি মণিপুৰী সৈম্তরলও সংগঠিত হইল। 

এই সঙস্ত্ের সমবেত সাহায্যে ব্রত্মমেন। মণিপুর উপত্যকা! 
হইতে বিতাড়িত হইল । অধিষ্ুন্ত মণিপুর রাজ্যের পুরাতন 
সীমার পূর্বপাখুশ্থ শাঙ্জজাতীর লোকে আবামভূমি, কুঝো 
উপত্যকা (নিংধি নদী পথ্যন্ত), গল্লীর সিংহের অর্ধিকারভুক্ত 
হইল । 


৭৬ মণিপুরের ইতিহাস । 


১৮২৬ খষ্টাব্ে প্রথম বর্গ মমর শেষ হইল। ব্রহ্মাধিপের 
সহিত ইংরাজের সন্ধি হইল, তাহা! য্যাীবু-সন্ধে নামে অভি- 
হিত। ইংরাজের সহিত মণিপুরের মিত্রতার জন্ত ব্রহ্মাধিগ 
ষে গভীর সিংহের প্রতি অধিকতর জাতক্রোধ ও বিদ্বেষ-পরায়ণ 
হইয়াছিলেন, তাহা রানি বিলক্ষণ জানিতেন। এজন 
তাহারা উক্ত সন্ধির ছুই দফার সর্ত করিয়া! লইলেন যে, ব্ক্মরাজ, 
মণিপুরকে সম্পূর্ণ রা রাজ্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং তদ্দি- 
কদ্ধে কোনরূপ অহিতাচরণ করিতে পারিবেন না। ইংরাজ, 

স্বীষ্ অনুগত বন্ধু গম্ভীর সিংহের কৃত উপকারের বিনিমরে 
কেবল এইব্ধপ কৃতজ্ঞতা মাত্র দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। 
তাহারা কাছাড ভইন্তে মনিপুর পর্যন্ত একটী রাস্তাও করিয়। 
দিলেন। ইহাতে মাখপুরের সামান্য উপকার হর নাই। 
এতদিন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও ম্ণিপুরাধিপতির মধো কোন 
লিখিত সন্ধি ছিল না। অধুনা, ১৮৩ত৩।৩৪ ঘষ্টাকে উপঘুর্তপরি 
ছুইটি সন্ধি হইল। (দলীল দেখুন) প্রথম সন্ধ, বাণিজ্যাদি 
সম্বন্ধে, দ্বিতীয়টি কুবে। উপত্যকার ক্ষতি পূরণ সম্বন্ধে। তাাদ 
বিবরণ এই ;-- 

ত্রদ্ষরাজ কুবো উপতাকার বঞ্চিত হওনাবধি বারম্বার প্রতি- 
বাদ ও প্রার্থনা করিতেছিলেন। অবশেষে ইংরাজ তাহা 
প্রত্যর্পণ করাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তাহা! 
তখন গম্ভীর সিংহের মণিপুর . রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। গভীর 
সিংহ সে প্রস্তাবে জম্মত না হওয়ায়) ততক্ষতি পুরণ স্বরূপ 
তাহাকে বার্ষিক প্রায় ৬৫৭০২ টাকা নগদ দিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ 
হইলেন। এইরূপে এক জনকে দেশ ফির্লাইয়া দিয়! ও 


পান্তীর সিংহ | ৭৭ 


অপরকে বার্ধিক বৃক্তি দিয়া, ত্রিটশ গবর্ণমেণ্ট উভয়কেই আন্তষ্ট 
করিলেন। 
রাজ! নরমিংহ, মহারাজ! গন্তীর মিংহের ভ্রাতা সম্পকীঁ় 
ছিলেন। ইনি রণপণ্ডিত, সাহসী, বীর এবং গম্ভীর পিংহের 
অতিশর বিশ্বস্ত ও প্রিয় ছিলেন) মহারাজা তাহাকে সেনা. 
পতিত্বপদে বরণ ও তাহার প্রতিই রাজ্য রক্ষার ভারার্পন করেন। 
গল্ভীর সিৎহের বুদ্ধি কৌশলে ও নরমিংহের মমরনৈপুণ্যে, 
মণিপুর রাঙ্যের প্রতিকূলে কেহই তখন কৃতকার্ধয হইতে 
পারে নাই। ৃ 
গম্ভীর সিংহ অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি 
এতাবহৎ কাল পুত্রলাভে বঞ্চিত ছিলেন। তষ্প্রতিবিধান 
উদ্দেশ্যে তিনি বহুবিধ যাগযজ্ঞার্দর অনুষ্ঠান করেন । পরিশেষে, 
তাহার জীবনের শেষ দশায়, প্রথম। রাণী গর্ভবতী হইলেন । 
ষথা সময়ে একটি পুত্র মন্তান জন্মিলে, তছুপলক্ষে মণিপুর রাজ্য- 
মধ্যে বহুদিন ধরিধা দান, ধ্যান, দেবার্চনা, নৃত্য, পীত, আমোদ, 
প্রমোদাদি বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এ রি চলিল। 
মহারাজা পুত্রের নাম রাখিলেন, চক্জবীপ্তি সিংহ । 
পট্উমভষীর গর্ভ-গ্রকাশ পরেই, রী প্রকাশ্টে ব্যস্ত 
করেন যে, যদি তাহার পুত্রসন্তান হয়ফতবে তি তনিই রাজ্যের 
হইবেন। তিনি প্রথমা রাঁমীকেও এই কথা বলিয়া! উল্লসিত 
করিয়াছিলেন। চন্দ্রকীপ্তির এক বহ্সর বয়ক্রমকালে, গভীর 
সিংহ মাংঘাতিক নোগুগ্স্ত হইলেন। ন্ত্যুশ্যার পার্শে প্রিয় 
সেনাপতি নর্রমিংহকে ডাকাইরা ও বর্ধৈক বয়স্ক গ্রমার চত্্র- 
কীন্তিকে ঞ[নছিয়া, নরমিংহের হস্তে তাহাকে অমর্পণ পূর্বক 


৭৮ মণিপুরের ইতিহাস । 


বলিলেন “আমার চন্দ্রকীন্তি যত দিন না বঙ্নঃপ্রাপ্ত হর, ততকাল 
তুমি ইহার রক্ষণাবেক্ষণ তো করিবেই, তছৃপরি কুমারের লালন, 
পালন, সংশিক্ষা্দি, তাবদ্ধযাপারে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবে | ততদ্দিন 
পর্য্যন্ত স্বীয় ঘেনাপতিত্ব ব্যতীত সমগ্র রাজ্যের উপর আমি 
তোমাকে যে কৃত ভার দিয়! যাইতেছি, তাহা ধর্মতঃ ও যত্বৃতঃ 
পালন করিবে। পরে যথাকালে কুমার বরঃপ্রাপ্ত ও তুষোগ্য 
হইলে তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজে তাহার 
অনুবল সহায় হইয়া থাকিবে ইত্যাদি ।” মহারাজ! বিশেব 
নির্ববন্ধাতিশষ্যে নরমিংহকে এই সকল বাক্যে প্রতিশ্রুত করাইয়া 
পইলেন। তদনুসারে, খ্ৃঃ ১৮৩3৩ অবের শেষভাগে গম্ভীর 
সিংহের মৃত্ার পরে, বালক রার্জার অছি স্বরূপ, নরসিংহ 
রাজ্যের সর্বময় কর্ত।' হইলেন। এক বৎসর বাইতে ন। 
যাইতেই ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট, মণিপুরে একজন নিজ প্রতিনিধি 
(পলিটিকেল এজেণ্ট ) রাখা কর্তব্য বলিয়া স্ভির করিলেন । 
সে পক্ষে, কেহই বিকুদ্ধবাদী হইল না, রেস্ডেন্দী স্থাপিত 
হইল। দেই হইতে আজ পধ্যন্ত একজন ইংরাক্স-রাজ- 
পুরুষ মণিপুরে পলিটিকেল এজেণ্টরূপে বিরাজমান । আসাম 
বিভাগের নুখ্যাতি-প্রাপ্ত কোন সুযোগ্য ডেপুটি কমিমনরকে, 
কখন বাঁ কোন সৈনিক কর্মচারী ইত্রাজকে এই কাধ্যে নিযুক্ত 
করা হয়। এই রেসিডেন্সী হইতেই, ভারতের অন্ান্ত বহু মিত্র- 
রাজ্যের স্তর, মণিপুরেও অপ্রার্থনীয় ফল ফলিয়াছে! 

নরসিংহ অধার্থিক লোক ছিলেন, না। তিনি ভূতপূ্ধ্ব 
মহারাজের আজ্ঞা ও স্বীয় প্রতিজ্ঞ! সর্বদা স্মরণ পূর্বক যথো- 
চিত-রূপে ধম্মতঃ রাজ্য পালন করিতেন।' গন্তীর সিংহের 
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রাজত্ব কালে, মণিপুরে প্রায়ই শান্তিস্থখে প্রজারা হুধী ছিল 
এবং নানা মতে তাহাদের অবস্থাও সবিশেষ উন্নত হইয়াছিল। 
নরসিংহের কর্তৃত্েও দে সমস্ত অটুট রহিল। সুতন্নাং প্রজা- 
মণ্ডলী হুধে স্বচ্ছন্দ থাকিতে পাইয়া আহ্লাদ সহকারে নর- 
সিংহের বশ্যতা স্বীকার পূর্বক তাহার ও চন্দ্রকীতন্তির মঙ্গল 
কামনা করিতে লাগিল । 

কিন্ত খলদলপূর্ণা পৃথিবীতে এমন সৌভাগ্য কাহারও হয় না 
ঘষে, তাহার মহত সদগ,ণ সর্তেও কেহই তাহার শক্র হইবে 
না। সাধারণ প্রঙ্গাপুগ্ নরসিংহের প্রতি জন্তষ্ট থাকিলেও 
তাহার নিজ গৃহমধ্যেই শক্র ফুটিল। তাহার পাপিষ্ট কনিষ্ঠ 
সহোদব দেবেন্দ্র সিংহ, স্বীব হিৎসারিপুর প্রাবল্যে, একমুহর্তের 
জন্যও তাহাকে প্রীতি, ভক্তি বা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না। 
প্রকৃত প্রস্তাবে নরসিংহুই রাজা হইয়াছেন, লোকে তাহার 
নুখ্যাতি করিতেছে, তাহার হৃযশ, সদগণ, চারিদিকে রাষ্ 
হইয়াছে, ইহা দেবেন্দের অমহ্য হইল। সে নরমিংহকে 
সিংহাসন্চ্যুত করিষ! নিজে তহ্পদ্াভিষিক্ত হইতে ইচ্ছা 
করিল। শুদ্ধ তাহাই নয়, যাহাতে সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ- 
কণ্টক-বূপী চন্ত্রকীত্তিও বিনষ্ট হুন, অহন্সিশি কেবল তাহারই 
উপায় চিন্ত। করিতে লাগিল । 

নবীন ঘিংহ নামক একজন মণিপুরী, দেবেন্দের প্রিয় সহচর 
ও অনুগত ব্যক্তি ছিল। মহারাজা গম্ভীর সিংহের মৃত্য এবৎ 
নরমিংহের রাজ প্রতিনিধিত্ব পদে অভিষিক্ত হইবার পর হইতেই 
এ দুজনের শ্ীধ্যে শ্রন্ধপ ভয়ানক কুপরামর্শ চঞ্জিতেছিল। 
কিন্ত সাধাক্কণ লোক, নরসিংহের সুশাসনে যেরূপ সন্ধষ্ট ও 
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উহার এবং নাবাপক রাজা চন্দকীন্ডিন প্রতি যেবূপ অন্ুরক্ধ 
তাহাতে'সেই ছরভিসন্ধি এতদিন কাধ্যে পরিণভ করিবার কোন 
হযোগ ও শ্রব্ধি। পাইতে পারে নাই। পরিশেষে কতিপন্ন 
কুলোকের সাহায্যে রাণীর আন্তঃকরণে এমন একটি সন্দেহ 
ঘঢ়রূপে জন্মাইয়া দিতে সমর্থ হইল ষে, নরমিংহ অচিরে চক্- 
কীন্তিকে দেশান্তরিত ব। প্রাণে বিনষ্ট করিয়া নিজে মিংহাসনী- 
রোহণের বিশেষ চেষ্! ও উদ্যোগ গোপনে গোপনে করিতে- 
ছেন। এই ধারণার বশে,*রাণী ৯৮৪৮ খ্ৃষ্টাকে, নরসিংহের 
প্রাণনাশের ষড়মন্ত্রের অনুমোবন ও সাহায্যকারিণীও হইলেন। 

ছুশ্চরিত্র দেবেন্রের পাগাস্ব। অনুচন্ন এমন কপট কৌশল 
করিল যে, যদি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়, তবে দেবেন্দ্র বামে নিজে ষে 
ইহাতে লিপ্ত আছে, তাহা কেহই, বিশেষতঃ নরাসংহ কিছুই 
জানিতে পারিবেন না; আর মফল হইলে চন্দ্রকীপ্তিকে কিছু- 
দিনের জন্য নাম মাত্র গিংহামনে বগাহম্বা রণীকে অছি এবং 
দেবেন্দ্রকে প্রধান মন্বী করিবে। কিন্তু প্রকৃত গুট আভগ্রা্ 
এই যে,নরসিংহকে বিন করিতে পারিলে র'শীকে অপমারিত 
করিতে ও চন্দ্রকীপ্তিকে শমন ভবন পাঠাইতে কতক্ষণ ৭ তখন 
অনায়াসেই অথবা আর জনকতক নিক্বোধ রাজভক্তকে বধ 
করিলেই, দেবেন্দ্র পক্ষে পিংহাসনের পথ সম্পূর্ণ ই মুক্ত হইতে 
পারিবে। 

শত্রু বিনাশার্থই এবং পুত্র রাজন্ব-প্রাপ্তি শির্বিদ্ন কইণাথই 
মন্পূর্ণ নির্দে/ষা ও ধর্মপ্রাণ এবং পুত্রের প্রত মিত্র নরসিংহের 
অত্যহিত-াশ্বন্ধীয় ষড়বস্ত্ে নির্বোধ রাপী লিপ্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি কপট দেবেন্দ্র ছল কৌশল কিছু মাত্র বুবিংতে পারেন 
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নাই | নরধিংছে। নির্মল ও সরল কার্ধ্য কলাপকে যেরূপ পাপময় 
জঘ্ঘন্য রূপে উহার নিকট চিত্রিত করিয়া! আসিতেছিল, প্রবল 
অপত্যন্গেহে, পুত্রের আণাশঙ্কা অথব! পুত্রের ভাবী দুঃখের 
ভাবনান, তিশি এককালে বিঢার-শক্তিবজিতা হইয়া পরম. 
শর্রুকেই গরম শি ব'লয়। বিশ্বান কররাছিলেন। নচেঙ 
স্বর্থগত স্বামীর চিত্র-বিখাস-পাত্র অমন ধার্মিক অমাত্যের 
মংহার কাধে; কখনই ভিন যোগ দিতেন না। 

কিন্ত পাপ কথা দ্বাপ! রহিল ন।--অবিলম্বেই অমস্ত ষড়- 
যন্ত্রের কথ| নরাসিংহের কর্ণে প্রবেশ কারিল। চন্দ্রশর্তিকে 
লইয়া রাণী মহ। খিপদেই পড়িলেন। চক্দ্রকীভির প্রাণের 
আশঙ্ক। তাহাকে কাতর করিল। চক্ক্ীতভির বরঃক্রম তখন 
প্রায় তের বঙ্মব। তি'ন মাতাকে পলামনের পরামর্শ দিলেন । 
কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে, ভীহারা উভয়ে, প্রাণভরে 
গভীর নিশীথে, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, ইত্রাজ রাজ্য 
কাছাড়ে প্রস্থ'ন করিলেন। এবং তথায় কোনমতে জীবন 
যাপন করিতে লাগিলেন । 

ইহার পরেই নরসিংহ অ্বপ্বৎ রাজ্যেশ্বর হইয়া, তদনুরূপ 
ঘোষণ| করিরা দিলেন। ধূন্ত ন্বীনের চমৎকার কৌশলে, 
নরমিংহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না যে, মেই ষড়যন্ত্রের প্রধান 
নায়ক স্বীরসহোদর দেবেন্দ্র এবং প্রধান সহকারী যন্ত্রী নবীন । 
অতএব দ্েবেন্ প্রির মহচর নবীনের সঙ্গে নিরাপদে মণিপুরে 
বাস করিতে লাগিল $ 

এই বড়ধন্্ বার্থ হইল, সুতরাং নরমিৎ্হ জীঙ্ধিত রহিলেন 
এবং সুধু জীবিত নন, রাজা হইলেন; ইহাতে দেবেজ্রের 
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হুঃখের সীমা রহিল না। কিন্ত প্রধান কণ্টক চত্দকীর্তি দেশা- 
স্তরিত হওয়াতে তাহার মনে আহ্লাদও হইল । হায়! রাঁজ্য- 
লিগ্না, এরশ্বর্যা-লালমা কি ভয়ানক দ্বণ্য প্রবুন্তি! এখন, কিপে 
নরসিংহকে গুপ্ত হত্যা দ্বারা লোকান্তর প্রেরণ অংঘটিত হত, 
কেবল সেই চিন্তা ও মেই পরামর্শে দেবেজ ও নবীনের মস্তিক্ক 
অহরহঃ নিযুক্ত হইল । নানারূপ চিন্তা করিরা নবীন এক দিন 
প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে ন্বহস্তে নরমিংহের খুণ্ড ছেদন করিয়া 
্বীর প্র'ণাধিক দেবেল্দ্রকে সিংহামনে স্ভাপিত করিবেই করিবে । 

রাজা নরমিতৎ্হ পরম বৈষ্ণব | তিনি নিষনিতরূপে ধর্ম 
লোচনা ও দেবমন্দিরে গিয়া ঈশ্বর-আরাধনা! করিতেন । 
তিনি অতি অমায়িক স্বভাব ও নিভখীক প্রকৃতির লোক ছিলেন। 
বিশেষতঃ রাজা মধ্যে শান্তি, বিরাজ করিতেছিল--প্রজারাও 
তাহার শাসনে সন্তষ্ট ও তীহার প্রতি বিশেষ অন্ুরত্ত ছিল। 
দেবেন্দ ও নবীন যে তাহার প্রতি মনোমধ্যে মাৎঘাতিক 
বিদ্বেষ বুদ্ধি পোষণ করিতেছিল, তাহা তিনি স্বপ্রেও ভাবেন 
নাই। অধিকন্ক তিনি কোনরূপ অনাবশ্যক আড়ম্বর ভাল 
বাসিতেন না; হুতরাৎ দেবমন্দিরে গতায়াত কালে রক্ষক 
না সহচরাদি প্রান্ুই সঙ্গে লইতেন না । 

একদিন ভিনি দ্েবশন্দিরে একাকী বষিয়া, গাঢ় ধ্যানে 
নিমপ্র আছেন, ইত্যবসরে নপীন একখানি শ্ুশাণ্িত তরবারি 
হস্তে, তাহার অজ্ঞাতসারে মন্দির, মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি 
যেমন নত হইয়' প্রলম্ব 'ভাবে সাষ্টা্স প্রণিপাত করিতে যাই- 
বেন, নবীন"অমনি তরবারি উত্তোলন পূর্বক তাহার গলদেশ 
লক্ষ্য করিয়া সজৌরে আঘাত করিল। কিন্তু মৌভাঁগ্য ক্রমে 
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কঠদেশে আঘাত লাগিবার পুর্সেই, নরমিংহ যেন অসি- 
তাড়িত বাঁফু শব্দেই চকিত হইয়া নিম্যষের মধ্যে সহসা উঠিয়। 
দাড়াইলেন এবং কটাক্ষে বিপদাবস্থ! অনুভন করিয়া! আঘাত 
নিবারণার্থে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। জীবন রক্ষা 
হুইল, কিন্তু সেই ভীষণ আঘাতে, তাহার দক্ষিণ বাহ ছিন্ন 
হইয়া মেই পবিত্র মন্দর মধ্যে বিগ্রহদেব মমক্ষে ভূতলে 
পতিত হইল । নবীন পলাইল। নরমিংহ রুপ্ন হইয়া পড়িলেন। 
দেবেজ্দ হযোগ পাইয়া বিপ্রব-ডঞ্কা বাজাইয়া, বিদ্রোহ পতাকা 
উড্ডীন কারল। 

অন্স দিনের মধোই (১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ) নরমিংহ পরলোকগত 
হইলেন এবং পাষণ্ড দেবেন্দর রা টনি আরোহণ 
করিল। তাহার প্রতিদ্বন্দীতা করিবার লোক মণিপুব-রাজ্যের 
মধ্যে রা আর ছিল না। প্রজারা অগত্য। হি বশ্যতা 


ঘুণ। কি তে জানি টি রাজপাটে বসিাই দেবেক্্র 
যেরূপ অত্যাচার ও উত্পীড়ন আরম্ভ করিল, তাহাতে 
সাধারণে তাহার প্রতি একবারে বীতশ্রদ্ধ হইল--কেবল অনন্য 
উপায় হইয়াই, মনের ক্লেশ নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। 
এদিকে ট্দুকীপ্তি ধার জন্নীর* সহিত কাছাড়ে বসতি 
করিতেছিল্পেন। তাহার এখন প্রয়ুয় ১৯ বৎসর ব্রস হইয়াছে । 
বিগত ৬ ব২সর কাল, তাহার মাতা ও তিনি, বারশ্বীর ইংরাজ- 
রাজপুরুষদিগকে তীস্কার স্বপক্ষে দয়াষপরবশ করিয়া তুলিতে 
বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন । তিনি ইংরাজ-মিত্র গল্তীর সিংহের 
একমাত্র খুত্র-মণিপুর দিংহামনের ন্যায়তঃ ধন্মতঃ প্রকৃত 
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উত্তরাধিকারী, ইত্যাদি উল্লেখে এবং নানারপ যুক্তি দেখ।ইয়া 
সহজ্র অনুনয় বিনয় করিয়া, নিয় হইতে সর্ধ্বোচ্চ গভর্ণর জেনা- 
রেল পর্যন্ত বিবিধ পদস্থ ইংবাঁজ রাজপুকধগণেন নিকট বার- 
শ্বার দরখাস্ত দিয়া আমিতেছেন। কিন্ত কেহই তীহার কথায় 
কর্ণপাত করিতেছেন না। তিনি এতদিন নিরুপায় ভাবিষ়ী, 
কেবলই ইতরাজের মুখ চ।৫িয়া বাঁসয়াছিলেন। এখন নর- 
সিংহের মৃত্যুতে যথোচিত রূপে উত্মাহিত এবং নব-সঞ্চারিত 
আশায় উত্তেজিত হইয়া সদ্ধদ্ধর ন্যায় ইত্রাঙ্-দ্বারে বিফল 
ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বনে কালহরণ আর অকন্তবা, ইহা বুঝলেন। 

নিতান্ত ধন-জন-সহায়-সম্পন্ভিহীন_ ইহাই তাহার তখন- 
কার অবস্থা । সে অবস্থায়, শ্রবোধ সাহা রাজপুন্গবের যাহা 
করণীয়, তাহাই তিনি কর্দিলেন। অর্থ। হার পিতৃদেব 
যাহাদিগকে পুরবৎ পালন করিয়াছিলেন, খেই প্রজ্জাগণের 
তাহার প্রতি মনের ভাব।কিরূপ, তাহা জানিবার নিশ্রিন্ত তিনি 
অকুতোভয়ে সহসা মণিপুর রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। “সাহসে 
ভজতে লক্ষ্মী” এই প্রবাদ্বাক্য সার্থক হইল। মণিপুরী 
প্রজারা দলবদ্ধ হইয়া, তাহার নিকট আসিতে লাগিল--প্রকৃত 
রাজাকে পাইয়া! তাহাদের আনন্দের সীম! রহিল না-বহুলোকে 
উহাকে নানাবিধ উপটৌকন দ্রিতে, লাগি এবৎ আনিলন্বেই 
কয়েকটি সশস্ত সৈন্যদল অংগ্রহীত হইল। চন্দক্ষীর্তি আর 
কালক্ষেণ মা করিস্বা, তৎক্ষণাথ রাজধানী ইন্ফালি আক্রমণ 
করিলেন । দেবেন সিংহের অন্রাস-দৈনোর সহিত তীহার 
তুমুল ষুদ্ধ হইল। এক পদ্দে পররস্বাপহারী অত্যাচারী রাজার 
হইয় শৈথিল্যময় যো্ধা, অপর, পক্ষে সদগ ণান্বিত সদাচারী 
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প্রকৃত রাজপুত্রের জন্য আগ্রহান্িত স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকগণ ; 
সুতরাং শেষোক্তের জয় অবশ্যন্তাবী। হইলও তাই-_ছুরাত্মা 
দেবেন্দ্র সম্পূর্ণই পরাজিত হইল। তিন মাসের মধ্যেই স্বীয় 
রাজত্ব-লীলা সাঙ্গ করির়। চন্দ্রকীর্তির পরিত্যক্ত ইংরাজাধিকৃত 
দেই কাছাড়ে পলাইয়া আমিল। 

এইকপে চন্ত্রকীর্তি ্বীর বাহুবলে ও বুদ্ধি প্রভাবে মণিপুর 
পি“হাঁসন অধিকারে সক্ষম হইয়া, অপ্রতিহত প্রতাপে ঢুষ্টের 
দমন ও পুত্র নিব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । তিনি 
সেতু পিংহকে সেনাপতি ও ভূবন সিংহকে স্বীর মন্ত্রিপদে প্রতি 
ষিত করিলেন । তিনি নবদদ] শ্বধর্ম্ে মতি রাখিয়া, মনোযোগের 
সহিত যাবতীয় বাজকাধ্যের পর্য্যালোচনা করিতেন । তাহার 
রাজত্বকালে, মণিপুরের মধ্যে অনেকগুলি নৃতন পথ প্রস্তত ও 
পুরাতন রাস্ত। মীত্রই রীতিমত সংস্কৃত হইঘাঁছিল। মুসলমান 
প্রজাদের সহিত, সময়ে সময়ে হিন্দুদের মনান্তর উপস্থিত হইত 
এবং তাহাদের সংখ্যার অল্পতা হেতু মুসলমানেরা স্থল বশেষে*ও 
নগর বিশেষে বড়ই অন্থুবিধা ভোগ করিত। তাহ! নিবারণার্থ 
তিনি একটি কাজি পদের স্ষ্টি করেন। তদবপি অদ্যাপি মণি- 
পুর রাজ্যের মুসলমান দমাজ নেই কাদিরই অধীন থাকিয়া, 
জাতীর ও ধর্মবন্বদ্ধীয় মতানৈক্যাদি, *তাহ।রই দ্বারা আপনা- 
দের ধর্মীনুষ্ারে মীমাংসা করাস্বয়ী লয় । চন্দ্রকীর্তিরই 
রাজত্বকালে, মণিপুরে, ডাকঘরু, ডাক্তারথ'ন।, তারের আফিম 
প্রতি স্তাপিন্ত এবং জ্কণিপুর ও রঙ্গাঞ্চলের মধ্যবর্তী বীমা, 
বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 

তিনি রাজ্যলাভের পূর্ধে নিজে ইংরাজদের কাছে কোন 
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উপকারই পান নাই, তথাপি তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা সততই 
করিতেন । ইংরীজের সাহায্যার্থ মহারাজ চন্ত্রকীর্তির এই 
কয়টি কার্ধঃবিশেষ উল্লেখ-বোগ্য । ১৮৭৯ খষ্টার্দে উংরাজ- 
গভর্ণমেন্ট মাণপুব-সীমাস্তবাসী আগ্জামী নাগাদের বিরুদ্ধে 
বুদ্ধ ঘোষণা করেন । যুদ্ধের কারণ এস্কলে বিশেষরূপে আমুল 
বর্ণন। অনাবগ্তক | পাঠক, নাগ! প্রভৃতি বন্তদের প্রকৃতির বর্ণন। 
হইতেই হেতু উপলব্ধি কাঁরবেন। মণিপুরের তাতঙকালিক 
পলিটিকেল এজেণ্ট কণেল জনষ্টোনের উপর এই যুদ্ধের ভার 
অর্পিত হয়। জনষ্ঠোন সাহেব, সৈম্সামন্ত লইয়া, নাগাদিগের 
দেশের মধ্যে মহ! আক্ফষালনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় 
শিবির সন্নিধিষ্ট করিপ, তাহার্দিগকে নানা দিকে আক্রমণ 
করিলেন । করেকটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে ইত্রাজ সেনা জয়লাভ করিয়া, 
নাগাদের অনেকগুলি গ্রাম জাপাতরা দিল। তখন তাহারা 
অনেক দল একত্র হইয়া, বিবম তেজে হংরাজ-শাবির আক্রমণ 
করিল । ইংাজের অনলোদগারী কাদানের গোলায় এবং 
সার্গীন-তরবারির আঘাতে, অনেক নাগা ধরাশায়ী হইল 
কিন্ত তথাচ অবশিষ্টের তীত না 2 বং কিছুতেই দৃকৃ- 


চে 


[ত না করিযর়। অমিত-হেজে উত্রাজ-পেগ্ের হি দ্ধ 


১২ ০ 


উল লখগিল। টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিল, রাস্তা 

বন্ধ করিল এবং রনদ-লুটরঃ লইল | যুদ্ধে বিস্তর ইতরাজ- 
সৈন্য হতাহত হইপ। অবশিষ্ট সৈহ্য লইয়া কণেল জনষ্টোন 
মহা! বিপদেই পর়িলেন। চারিদিকে মহ। ভাতি সঞ্চারিত 
হইল এবং তত্প্রদেশস্থ যাঁবতীর ইংরাজ-কক্ধচারী, সপরিবারে, 
প্রাণভয়ে পলায়ন করিরা কহিমা ছাউনিতে গিয়া আশ্রন 
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লইলেন | নাগারাও নৃতন দলবদ্ধ হইয়া, দ্রুতপদে আসিয়া 
তাহাও আক্রমণ করিল । কাঁমান,। গোলা প্রভৃতি বহুবিধ 
বুদ্ধ সানগ্রী সেই ভাউনিতে মজুত চিল এবং তত্তাবৎ যখোচিত- 
রূপে প্রবৃক্ত হইল, তগাপি নাগাদের ভীবণ আক্রমণ নিবারিত 
হইল না। রন্তবীজের ঝাড়ের মত নাগারা নানাদিক্‌ হঈতে 
আনিরা “য ভাবে ভাউনির চতুর্দিক অবরোধ করিয়া রহিল, 
তাহাতে কেহঈ কোন দিকে অগ্রসর বা দে গণ্ভী হইতে 
বাহির হইতে পারিল না। গভর্ণমেণ্ট বিষম চিন্তিত হইলেন-- 
নিকটবন্ডী অন্ত কোন স্তানেই তখন আর এত সিপাহী সৈন্ 
নাই বে, অধিলম্বে প্রচুর সংখ্যার প্রেরিত ভইয়া প্রবল নাগা. 
দলের দনন সম্ভব হইতে পারে । দৃরবন্ী স্যানে অবশাই 
সেনা আছে, কিন্তু ততদুর ভইতেত তাঁতাদিগকে আনাইশে 
যে সময় লাগিবে, তন্মধো সর্বনাশ অর্থাৎ কহিমাস্ত সমস্ত 
পণ্টনদল নির্মল হইবার সম্ভাবনা । ফলতঃ অবরুদ্ধ সাহেব, 
বিবি ও সৈনিক প্রভৃতি সকলেই আপনাদের মুত নিশ্চয় স্থিব 
করিরা তাহারই প্রতীক্ষায় কম্পিতাবস্তায় রহিয়াছিল এবং 
নাগাঁরা ছাঁটনি দথল করিয়া, তাহাদের, বিশেষতঃ ভ্রীলোক- 
দিগের কি ছুর্গতি যে করিবে, সেই চিন্তাই বৃত্যু চিন্তা হইতেও 
ভয়ানক হইয়াছিল । 
এই ভীঙ্! অবস্থায় অনন্তগতি* হইয়া পরাক্রান্ত ব্রিটিশ 
গন্ভর্ণমেন্ট মহারাজ! চন্ত্রকীর্তি চিংহের সাহায্য ভিক্ষা করি- 
লেন। চন্্রকী?ত তৎক্ষণাৎ এক প্রকান্ত দরবার করিয়] 
পুত্রামাত্য দলকে বলিলেন, “ইংরাজ ইতিপূর্বে আমাদের 
গ্রতি যে ব্যবহারই করুন, তাহাদের এই বিপদক'লে 


৮৮ মণিপুরের ইতিহাঁস। 


আনানের বথানাধ্য সাহায্য করা অবনত কর্তব্য । কহিমাঁতে 
তাহাদের যেরূপ অবস্থা শুনিরাছি, তাহাতে অতি দ্রতগতি 
সাইয়া৷ সাহাষ্য না করিলে সকলই বিফল হইবে । অধিক 
লোক লইয়া যাইতে অনেক বিলম্ব । অতএব তোমাদের 
অধ্যে, অন্ন সৈনিক সমভিবাাহাঁরে অতি সত্বর অগ্রনর হইয়। 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিতে কে সাহসী হও, বল?” এই অতি ছুরূহ কার্ধ্য- 
ভার গ্রহণ করা যেমন তেমন বীরের কার্য নয়। মহারাজার 
সদযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে অন্য কাহাঁকেই প্রকুল্লবদন বা তৎপর 
দুষ্ট হইল না, কেবল মহারাঁজার তৃতীয় পুত্র বীরপ্রবর টিকেন্দ্র- 
জিৎ সোৎ্সাহে বলিয়া উঠিলেন, “রাজাদেশ ভইলে এ অধীন 
সে কার্য জাধনে প্রস্তত 1” মভাঁরাজ অতি-মাত্র পুলকে পুর্ণ 
হইয়া এবং কেবল টিকেন্দজ্গিতের দ্বারাই এরূপ মহান্‌ কার্য্য 
ন্ুসাধ্য বুঝবিযা, তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই সম্মানের কার্যে নিযুক্ত 
করিলেন । টিকেন্দররজৎ তদন্রসারে অল্প সংখ্যক সৈম্ত লইয়। 
অবিলম্বে বাহির হইলেন, পশ্চাতে আরে। দৈন্ত আসিয়া তাহার 
সহিত গিলিয়! সর্শ্তন্ধ দুই সহত্র মাত্র হঈল। মহারাঙ্গার 
আদেশে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শুরচন্দ্র সিংহ খাদ্যাদি সংগ্রহ ও 
পৃষ্ঠরক্ষাদির ভার গ্রহণ করিলেন । 

মণিপুরী সৈন্য সম্মুখীন ভইবামাত্রই, ্ভ সত সংখ্যক 
নাগারা রণরঙ্গে মন্ত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। 
কিন্তু টিকেন্দ্রজিতের পরান্রুতে: পরাক্ত হইয়া হটিয়া যাইতে 
বাধ্য হইল | তাহার! অনতিবিলন্বেই পুন বল, সংগ্রহ করিয়া, 
পুনরায় অগ্রসর হইল, কিন্তু সেবারেও হারিরা পলায়ন করিল। 
এইরূপ বারম্বার ক্রমাগত দেড়মাস কাল যুদ্ধ করিয়া, শেষে 


চন্দ্রকীর্তি। ৮৯ 


তাহারা টিকেন্দ্রজিতের বুদ্ধি, বীরত্ব ও কৌশল-পরিচাঁলিত 
মণিপুরী সৈন্যের নিকট সম্পূর্ণরূপে হীনবল হইয়া" পলাইর! 
গেল। টিকেন্দ্রজিৎ পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া তাহাদের বিস্তর 
গ্রান ভন্মীভৃত ও তাহাদিগকে একবারে বিপধ্যত্ত করিয়া 
ফোঁললেন । তাহার] পরিশেষে ইতরাজের বশত] স্বীকার করিল । 

মহারাজ চক্ত্রকীর্তির সাহাধ্যে, টিকেন্্জিতের বীরত্বে, জে 
বাতা ইংরাজের ধন, মান, প্রাণ রক্ষা পাইল । টিকেন্দ্রঞ্জিৎ 
শিরত দেড় মাস কাল, ক্ষুধা, তষ্ণা, জাগরণ, ক্লান্তি, 'কিছুই 
গ্রাহ না করিয়া, যেরূপ মহাবক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহাকে বিশেষ প্রতিভা না কারয়া থাকা যার না। 

ভারত-গভর্ণমেন্ট এবং ইংরাজ দাত্রেই তাহাতে মহা মহা 
আনন্দিত হইয। আপন দিগকে বশে উপ্কৃত জ্ঞান কাঁরিতে 
লাগিলেন । গভর্ণমেণ্ট আন্তারক বাধ্যতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ 
কিছু কাল পরে মণিপুরে এক প্রকাণ্ত দরবার করিয়া মহারাজ 
চন্ত্রকীর্তিকে মুক্তকণ্ঠে শত শত ধন্যবাদ দান সহিত (কে, পি, 
এম্‌, আই, ) নাইট উপাধিতে ভূষিত করিঘা! “মহারাজ। স্তার”” 
সম্বোধনে গৌরবান্বিত করিলেন । দেই দরবারে প্রধান প্রধান 
ইংরাজ-রাজপুকষ উপস্থিত ছিলেন। নেনাপতি। সদন্ত, সৈন্ত 
প্রভতিকেও গ্রতিষ্টাবাদে মাঙ্জানিত ক্রাতে রাজ্যময় আননা- 
ধ্বনি নিনাঞ্চিত হইল । শুদ্ধ তাহাই নহে, গবর্ণমেণ্ট সন্তোষের 
টিজ্ত স্বরূপ এবং ঘুদ্ধ ব্যয়ের প্রুতিদাঁন-স্বর্ূপ, মহারাজাকে দুই 
সহজ উৎকৃষ্ট বন্দুক উপচ্ছার ও সেই যুদ্ধেখণিপ্ত প্রত্যেক মণিপুরী 
সৈনিককে এক একটি “মেডাল”, অর্থাৎ গৌরখ্ব-বিকাশক 
পদক এবং দশটি করিরা টাকা পারিতোধিক দিলেন । 


৯০ মণিপুরের ইতিহাস । 


সর্বোপরি, ধাহার অভুল ভূজবল ও রণ-কোৌশলে এই 
স্থমহৎ কল লাভ হইয়াছিল, দেই বীর-প্রবর টিকেক্ুজিং 
দিংহকে যখোচিত প্রতিষ্ঠাবাদের সহিত কৃতজ্ঞ হদরের স্মতি- 
চিহ্নন্বরূুপ একটি বভমূল্য স্তন্দর স্বর্ণ পদক প্রদত্ত হঈল। 

হা ভবিতব্য 1 তোর অনাধা কিছুই নাই 1 থে টিকেক্রজিৎ 
খাহাদের জন্য এতটা করিয়াছিলেন-ধাহাদের কাধ্যে নিজের 
প্রাণ পথ্যন্ত উত্সগ করিয়। দিয়াছিলেন,। সেই খীরকে ভতাভ1- 
দেরই ফীসি কাঠে ঝুলাইলি । 

ত্রক্মরাজ থিধর সাহত ইতরাজের বুদ্ধ বাধিলে, মহারাজ 
চন্দ্রকী্ডি (১৮৮৫ খষ্টান্দ ) গলিটিকেল এজেন্ট কণেল জনষ্টোন 
সাহেবের অপীনে গুলজার মণিপুরী সৈগ্ভ দেন। তাহাতে 
উত্তর ব্রঙ্গে, অনেক গুলি ইউরোপীর ও ব্রিটিশ প্রজার প্রাণ 
রক্ষা! পার ।.এবপ সানর্ধিক সাহাবা না পাইলে, ঙ্গবানীদের 
হস্তে তাহাদের সকলেরই প্রাণ যাইবার বিলক্ষণ পন্ভাবনা 
ছিল । চন্দ্রকী্ডি "৩৫ বত্সর নির্ষবিধাদে ও বিপুল বশের 
সহিত রাজত্ব করিষাছিলেন। তাহার গ্রতাপে কোন শক্ত 
অধিক দিন মন্তংকান্তোলন করিয়া থাকিতে পারে নাই? 
রাজ-পরিবারস্থ কয়েক ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে তাহাকে দিংভ।- 
সনচ্যুত করিবার জন্য বিদ্রোহী হয় কিন্তু ভাহার বুদ্ধি কৌশলে 
ও সমর-গ্রভাপে সকলেই, হভ, বন্দীকৃত 'অথব। দত্রটিশ রাজ্যে 
বিতাড়িত হইয়াছিল। ব্রঙ্মপীমাস্ত প্রদেণের 5প্দান্ত কৃকি 
'৪ চাষাদ গ্রাভতি জাঠিরাও, চন্দ্রক্ীগিন শোধা, বীর্ষো বশ্ততা 
ক্বীকারে বাদ্য হইয়াছিল । অধিকন্ক তাহার শ্তিশানন ও 
স্ুবিচারে ইতর, ভদ্র, পনী, দরিদ্র, সকলেই সন্তষ্ট ছিল। 





রাজ শুরচন্ত্র। 


মহ 


চত্রকা | ৯১ 


আ"জ প্রায় ৬ ব্সর নাত্র মহারাজ চন্দ্রকী্তি ইহলোক 
গ্রিভ্যাগ কবিয়াভেন । উত্ভারই মধো সেই বীরশ্রেষ্ঠের সাধের 
মণিপুরের অবস্তা কি হইল--তাহার গ্রাণনন শ্রিরতম পুত্রগণের 
দশ বাকি ঘটিল। চন্দ্রপিংহই আটটি বিবাহ করিয়াছিলেন, 

এবং তীহার রা পুত্র সন্তান জন্মিনাছিল। যে স্ত্রীর গে 
যে বেপ্ুুত্র হইয়াছিল, তাত। নিগ্ে লিখিত হইল। কেকে 

সঙোদর ভ্রাতা, গাউক ততপ্রতও লক্ষ্য রাখিনেন। 

প্রথন। রাণীর গে ০১, শৃধচন্দ্র, কেশরজিৎ, ভৈরবজিত 
বা পাক্কামেনা এবহ পদ্মলোচন 
বা গোগালপেনা। 


দ্বিতীয়া &উ & কুলটন্ত্র এবং গান্ধার সিংহ 
তৃতীয়া এ এ টিক্কেন্দ্রজিৎ বা কেরং সিৎহ 
চতুর্থ] এ এ ঝালকান্তি সংহ। 

পঞ্চমা এ ও ... ভূবন সিংহ বা অঙ্গে়সেনা। 
ষষ্ঠ ত এ .... জিল্লাগন্থা বা জিলাসিংহ। 


সপ্তমা ও অষ্টুনা রাণী নিঃসন্তান । 

চন্ত্রকীন্তির মৃত্যুর পূর্বেই, তাহার জ্যেষ্ঠ পৃত্র শূরচন্্রকে 
রাঁজপদে অভিবিক্ত করিরা ধান । অন্তান্ত পুত্রগণকে বখোপযুক্ক 
পদে স্থাপিত করেন । ঝথা);_কুলষ্টন্ত্র, যুপবাজ । ঝাঁল- 
কীর্তি, সেন্গীপতি । টিকেন্দ্রজিৎ, সেনান'য়ক (€01100)917- 
61) কেশরজিৎ, প্রধান ঞ্ৈম্ত-পরিচালক (6077770200105 
0606151) 1৪ ভৈরবধীজৎ বা পাক্কাসেনা, নহকারী চালক 
(11555: 0696121) 1 পদ্মলোচন বা পোগালত রর দচিৰ 
বিশেষ ( দা] 8117515667 )1 


৯২ মণিপুরের ইতিহাস । 


মহারাজ চন্দ্রকীর্তি, প্রকৃত হিন্দর তীর, শেষ জীবন, 
বিষয় কন্মের ভাবনা পরিত্যাগ পরব্ষক, কেবলই ধন্য কন্মে 
পরকাঁলের চিন্তায় মগ্র রহিলেন এবং বথাকালে পুণ্যবান 
ভূপতির স্যার যশঃ, কীর্ভি, পশ্চাতে রাখিয়া, প্রজাকুল ও 
আতস্মীয়বর্গেব শোকাশ্রুতে অভিষিক্ত ভইরা দ্বর্গারোহণ কারি- 
লেন । রাভকাম্য পরিচালন। পঙ্গে রি যেরূপ সুব্যবস্থা 
সমূহ করিরাছিলেন, তাহাতে অপ নাত্রও আশঙ্কা করেন নাই 
যে, তাহার মৃত্যুর পরে ৫। ৬ বৎসরের মধোই, তাহার স্থশাসিত 
প্রিয়তম মণিপুর রাজ্যে এমন খিষন বিপ্লব ঘটিবে। 


নবম আহ্যায়। 





মহারাজ শৃরচন্দ্রের রাজত্ব কাল । 

কীর্তিমান মহারাজ চন্ত্রকীত্ির লীলাবসান হইল | অণি- 
পুর রাজ্য গভীকব বিষাদে নগ্ন; পুত্র, মিত্র, পাত্র, ভৃত্য, 
মহ] শোকে আকুল) অন্তঃপুরে ঘোর ক্রন্দন-রোল) ওদিগে 
কম্্চারীবর্গ শোকার্ত হৃদয়ে কোলিক রীত্যন্ূলারে মৃত মহা- 
পুরুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার 'এয়োজনে নিঘুক্ত; এমন সমর 
অকন্মাৎ একটি অভাবনীর ঘটন] উপস্থিত । 

দূরে নানাবিধ বাদ্যধবনি শ্বুত হইল । ই সঙ্গে বই- 
জনের বিকট কলরব মিশ্রিত হইয়া, তাহা (বন রাজপৃরীর 
দিকেই দ্রুত আসিতেছে, এমত বোধ হইল। পরক্ষণেই স্পষ্ট 
বুঝ! গেল, কোন বাহিনী ঘেন রণসজ্জায় রাজধানীর অতি 


শরটক্দ্র | ৯৩ 


নিকটেই সমরোঁধ্সাহে অগ্রদর ভইতেছে । এই মহ]! শোকের 
মুহুর্তে রণবাদ্য, সাংগ্রামিক ভঙ্কার, অস্ত্রের ঝন্ঝনা, একি আশ্চর্য্য! 
সে বিকট শব্দে গিরিরাঁজি নিনাদিত, ণিপুৰ বিকম্পিত এবং নর 
নারী সকলেই আকুলিত ভইর| উঠিল । এমন নিদারুণ শোকের 
দিনে এই আকশ্সিক বিপহপাতে, সকলেই ধেন একবারে বিস্মিত 
ও বজাহতের গ্যাঁর স্তন্তিভগ্রার কিংকপ্ভবা-বিমুঢ় হইয়া পড়ি- 
লেন। কিন্ত (ভাৎকালিক কমাওার ) বীর টিকেন্্রজি, কিছু 
মাত্র ভীত বা বিচলিত না ভইয়া'সকলকে আশ্বাসিত করিলেন 
এবং 'তত্পর হইয়া] ভ্বানগণ ও প্রপধানানাভা কষজনের সহিত 
দ্ণিক পরাঁমশের গর কমািৎ জেনারেল 5 সিংহের 
সহিত অবিলম্বে সৈন্য সজ্জিত করিয়া জাগন্তক শক্র রোধার্থ 
অগ্রসর হইলেন । এদিকে অন্ত আশা ও ০ আশঙ্কায় 
দোলায়মান ভাবে অভিনব মহারাজা শুবচক্র সভ্রাতামাত্য 
শোঁকাঁকুল হৃদয়ে স্বীয় পিতৃদেবের সংকারে ব্যাপূৃত রহিলেন। 

বীর টিকেন্দ্রজি২ ও কেশরজিতৎ সসৈন্য অগনর হইয়া 
জানিতে পাঁরিলেন যে, মহারাজা গম্ভীর সিংহের পুর্ব সেনাপতি 
এবং পরে কিয়খ্কালের নিমিন্ত মণিপুব-রাজাসনে অধিষ্ঠিত 
বিখাঁত নরসিংহের জেট পুত্র বড় চাওবা ও কনিষ্ঠ পুক্ত 
মেকজিন দিংভই এই বিদেধহী টসন্তেই পরিচালক | তীহার! 
বহু বৎসর হ্টতেই পিতৃপদে পুনস্গ্াপিত হওনার্থ লোলুপ । 
মহারাজ চন্দ্রকীর্তির জীবদ্শ্খ্র় তদভিপ্রায় স্থসিদ্ধির স্থুযোগ 
সুবিধা পান গাই; প্রথন তাহার মৃত্টাতে আশান্বিত হইয়। 
ঠিক যে সময়ে রাজপর্রিধার শোকে বিহ্বল ও অধশাঙ্গ, সেই 
লগ্নেই আক্রমণ করিতে আমিয়াছেন। 


৯৪ মণিপুরের ইতিহাস। 


বড় চাঁওবা বলবান বাক্তি ও বিশেষ পরাঁক্রম-প্রভাঁবশালী 3 
কিন্তু কেশবজিৎ এবং টিকেন্দ্রজিৎও মছারাঁজ চন্দ্রকীর্তির 
অন্নুপঘুক্ত পুল নহেন। ও 

উভয় পক্ষে তৃমূল বৃদ্ধ বাঁদিল। সেই ষ্ঠ মাসের অনল- 
কণাবর্ষা প্রশব হর্যবোন্তীপেও ভয়ানক রণরঙ্গ ক্রমাগত চারি 
দিন চলিল। ভাগা-লক্ষ্মী টিকেন্দ্রজিতের পন্তি প্রসন্ন হইলেন 
--্বড় চীগবাঁ, তীভাঁর আধিকাঁংশ সৈম্তকে রণক্ষেত্র, অনন্ত 
শযায় শারিত রাশিয়া, বারুদ বন্দকাদি সমর-সাঁম্গীর অধি- 

হশই টিপকান্দ্রের তস্তে সমর্পণ করিতে বাপা হইয়া, ভ্রাতিসত 

পলায়ন পুন্বন্ক “কানন জীনন রক্ষা করিলেন। ফলনঃ 
ভাভাদের গৃতাবশিগ ৈন্যগণ একবারে চত্রভঙ্গ হইয়া কে 
কোন্‌ দিকে পলাইঈল, তাহার ঠিক ছিল না। ডু ভ্রাতা 
তাহাদেরি কতকগুলি সঙ্গে লঈরা, কি তাহাদের হইতে পৃথক 
হইয়া, পলারন কধিলেন এবং পলাইন্না গিয়া কোথায় যে 
লুক্কায়িত রঠিলেন, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া! গেল না। 

মহারাজ শৃবচন্দ্র, চন্দ্রক্বীর্তির জীবদ্দশাতেই রাজপদাভিষিক্ত 
হুইয়াছিলেন । এখন শক্রভয় নিবারিত হওয়াতে সর্বাগ্রেই 
একটি দরবার করিলেন। (সই দরবারে, সহোদর ও বৈমাত্রেয় 
যাবতীয় ভ্রাহাগণ আনিলেন এব মন্ত্রী, প্রধান কর্মচারী ও 
রাজ্যের গণ্য মান্য বাবতীয় ব্যক্তিও উপস্থিত হঈলেন | ধন্মাজ্ঞ 
বাক্ষণ বেদোচ্চারণ ও জগদীশ্বরের স্ততিগান করিয়া, নবরাজ্যে- 
শ্বরের মঙ্গলকামন1 করিলেন । মহাক্সা কীর্তিচন্দ্রের পাদুকা ও 
রাজ-তরবারি দরবারে আনীত হইল । সকলের সমক্ষে ভ্রাতা- 
গণ সেই দুইটি পিহৃ-পরিত্যক্ত পবিত্র নিদর্শন স্পর্শ করিয়। 


শুরচন্ট্র। ৯৫ 


প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাহার কম্মিনকালে রাজভ্রাতার বিরোধী 
হইবেন না, পরম্পরে বিবাদ করিবেন না এবং প্রত্যেকে 
নিজের ভারাপিত রাজকার্ধ্য ধর্মমত; নিব্বাহ করিয়া সম্ভপ্ত 
থাকিবেন। শুরচন্দ্র রাজপদাধিকারী থাকিলেও সেই দরবারে 
আর একবার চিররীত্যন্থনারে সব্ব্ন কর্তৃক রাজ্যের মহারাজা 
বলিরা স্বীকৃত, সম্মানিত ও পূজিত হইলেন। ব্রান্গণগণ শাস্ত্া- 
নুষারী স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিলেন । তীহার প্রতি সুখে, 
তুঃখে, সম্পদে, বিপদ্দে সকলেই অন্ুরত্ত থাকিবেন বপিয়। 
অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলেন। স্বগীর মহারাজ, নাবালক জিল্লা সিংহ 
বাতীত, জীবিত সকল পুত্রকেই এক একটী রাজকর্ম্ে নিযুক্ত 
কর্রির। গিরাছলেন। এক্ষণে মহারাজ শুরচন্ত্র তাহাদিগকে স্ব শ্ব 
পদে স্থারী বাখিবেন বলিয়। সেই দরবারে প্রকাশ করিলেন । 
কুমার জিল্লা সিংহ বরঃপ্রাপ্ত ও কাধ্যক্ষন হইলেই, তাহাকেও 
কোন উপবৃক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে, একথাও হইল । 
এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়া, দরবার ভঙ্গ হইল এবং 
সকলে হানা মুখে, প্রফুল্লাস্তঃকরণে স্ব স্ব স্থানে চলিরা গেলেন। 
তাৎ্কালিক পেনাপতি ঝবালকীন্তি পুব্ব হইতেই অস্ুস্থ ছিলেন; 
এখন করেক দিবসের মধ্যেই অতান্ত পীড়িত হইয়া মানবলীল। 
সম্বরণ করিলেন । সকলের সম্মতি জমে মহারাজ শুরচন্্র, 
টিকেন্ত্রজিত্ক্ষই সেনাপতিত্বে বরণ* করিলেন । উপবুক্ত পদে 
উপযুক্ত ব্যক্তিই প্রতিষ্িত হইুলেন। তাহার নিয়োগে সৈন্য 
সামন্তগণ শরমোৎসাঞ্ছিত এবং গ্রজাসাঞ্ারণও সাতিশয় আশা: 
স্বিত ও আহ্লাদিত হইল । 

শূরচন্ত্র এইরূপে পরম স্থাখে চারি মাস রাজত্ব কারতেছেন, 


৯৬ মণিপুরের ইতিহাস। 


রাজ্য শান্তি ও স্থশৃঙ্খলায় চলিতেছে, প্রজার! ন্বচ্ছন্দে আছে, 
এমন সময় আশ্বিন মাসে এক দিন, বড় চাও্ব। ও তীয় ভ্রাতা 
মেকজিন পিংহ নহসা কোথা হইতে আদিম রাজধানী পুনর্বার 
আক্রমণ করিলেন । মণিপুর রাজ্যনধ্যে তাহাদের ন্বর্সগত পিত! 
নরসিংহের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তীহার মুত্তার পর, তাহারা 
দেবেন্দ্র সিংহের চক্রে পড়িয়া নগণা শ্রেণীর মধো পরিণত 
হইলেও, তীভাঁদের ধন সম্পভি বিস্তর থাকাতে এবং গৌরবান্থিত 
নরসিংহের পুত্র বলিয়া তথনও রাজামধ্যে অনেক লাক 
তাঁহীদের অনুগত ও আজ্ঞাবহ ছিল। এই ভেত চারিমাঁস 
পূর্বে সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেও সাহাগা পুনগ্লায় এত শীঘ্র 
সৈ্ম্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। পু 
পৃব্ববারে পরাজিত ও পল্যারত হওয়ায় তাহারা বিশেষ 
লজ্জিত ও ্ঃখিত হইয়াছিলেন ; তাগাদের ক্রোধ ও রাজালিগ্দা 
দ্বিগুণ বাড়িয়াছিল। তাই এবার আধিকতর ও উত্কৃষ্ট আয়ো- 
বড় চাওব। দত সঙ্কল্প 
ক।র্তাছেন বে, এবার তিনি নিশ্তরই পাজ্োশ্বর হইবেন । সঙ্গে 


জনে মহা! আন্কালনে আগ্িয়াছেন 





ঢাল, তরবারি, বর্ষ।, টাঙ্গি, বন্দৃক্পারা প্রভৃতি সাত প্রায় দুই 
সহস্র পৈম্ত এবং কর্পেকটি কামান ও আছে । সেনাপতি টিকেন্্র- 
জিৎ তাহাদের সমুখীন হইবানান্রই ভুমুল বুদ্ধ আরম্ভ হইঙ্গ । 
টিকেন্দ্রজিং নহাতেজে তাহাদের গতিরোধ কান্দে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। কিন্তু আধকতর পরাক্রমে তাহারা পদে পর্দে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন । পুর্ববারের মত এপারেও চারি দিন যুদ্ধ 
চলিতে লাগল। বিজর লক্ষ্মী একবার টিকেন্দ্রজিৎকে অন্ধুগ্রহ। 
পরক্ষণেই হয়তো! তাহাকে নিএহ করিয়া বড় চাঁওবার গ্রতি 


শুরচন্দ্র। ৯৭ 


মদন হইলেন--এবার তাহাকে বড় চাওবারই প্রতি অধিক দর়া- 
শীল! বলিরা বোণ হইল ।চাঁওবার কামানগুলি অতিশর দক্ষতার 
সহিত চাপিত হইতেছিল। তাহাদের প্রক্ষিপ্ু লোহিত গোলা 
সকল কালান্তক কাল সদৃশ টিকেন্ত্রজিতের বলক্ষন্ব করিতে 
লাঁগল। ক্রমে তিনি ভরনিক ক্ষতিগ্রস্ত এবং মহা বিপন্ন ও 
চিন্তীকুল হইর়। পড়িলেন। শৃরচন্ছের প্রস্তাবে এবং পলিটি- 
কেল এজেন্টের সুপারিসে ম্ণিপুরের সাহাধ্যার্থ ইংরাজের 
সৈশ্ঠ আদিবার কথা পুব্দ হইতেই হইয়াছিল। এখন তিনি 
সেই আশার বুক বাধিধী যুদ্ধ করিতে লাগণিলেন। কিন্তু আর 
না_টিকেন্দ্ুজিতের সৈন্তগণ, বিপক্ষের বিক্রমে আর তিষিতে 
পারে না। গেল !-হায সব গেল '--এবার বুঝি টিকেন্রজিহ 
আাপনার গৌরব ও পৈতৃক রাজ্য বুক্ষা করিতে পাঠিলেন না 
এবার বুঝি মণিপুর রাজ্য বড়চাওবারই হইল ! 

তথাপি বীরবর ছাড়িতেছেন না-এত সেম্তক্ষয়েও এক 
পদ ভূমি পশ্চাৎ হটিতেছেন নাঁ। নিক্রংসাহ নিরাশ সৈন্য- 
গণকে ইংরাজ-সৈম্ত-মাহাধ্য আগত-প্রায়, বলিয়া প্রোৎসাহিত 
করিতে লাগিলেন। পরাজয় হয় হয় এমন সময়ে উদ্ধশ্বাসে 
দূত আসিরা সংবাদ দিল, ইংরাজ-সৈন্ত আসিতেছে! একটি 
গগন-বিদারী ঘোর জয়রব শ্রুত হইল !৬ বিপক্ষ-হদয় তাহাতে 
চমকিয়া উঠিক্ক! অবিলন্ছে ইংরাজের,সৈন্ত আমিরা পৌছিল__ 
একশত সিপাহী আসিয়া টিকেক্ুজিতের দলে যোগ দান করিল । 
কিন্তু দূর হইতে, পতীকাঞ্দেিয়া ঘে বিপুল আশা! জন্িয়াছিল, 
ফিপাহীর সংখ্যা দেখিকা দে আাশী দুশ্চিন্তা ও» নিরাশায় 
পরিণত হইল'। যে ভীষণ সমর তরঙ্গে তিনি পড়িয়াছেন) তাহা 


৯৮ মণিপুরের ইতিহাস । 


হইতে উদ্ধারের জন্য শত্-সংখ্যক-সিপাহী রূপ ভেলায় কি 
হইবে ৭" 

সেই ভয়ানক নাগাযুদ্ধের কথা তাহার জদয়ে উদ্দিত 
হইল। তাহাতে তিনি যে বীরত্ব প্রদর্শন পুর্বক ইংরাজকে 
উদ্ধার এবং স্বীর সুনাম বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই স্মৃতি, 
ছুশ্চিস্তীক্প ঘন ঘটাচ্ছন্ন অন্তরকে বিদ্রা গতিতে বিদ্যুৎ 
চমকের স্তায় উদ্ভাসিত করিল। সেই নাগাবেষ্টিত কোহিম। 
বিপদে ইংরাজের ধন, মার্ন, প্রাণ বাচাইবার জন্য যিনি 
ইংরাজকে অকুষ্ঠিত চিত্তে, ছুই আহ সৈন্য দ্বারা সাহাফ্য 
করিরাছিলেন, আজ তীাহারই দাক্ষণ দুঃসময়ে ইতরাজ 
১০০ একশত মাত্র সৈনিক সাহাধ্য পাঠাইরাঙেন! এক 
বার এইবূপ নাবিয়। তিনি ভাবান্তরিত ও কম্পিত হইলেন । 
পরক্ষণেই মেই স্থগার পির্তদেব কীভিধর কীন্তিচন্দের শ্ীমুখ 
শ্মরণ পুর্ৰক শ্রীচর্ণ উদ্দেশে মনে মনে প্রথাম করিলেন । 
তংক্ষণা তাহার বদন মণ্ডল ও নয়নের দৃষ্টিতে দৃঢ় প্রতিজ্বার 
জ্যোতিই দৃষ্ট হইল পূরের গাহাযা_-তুচ্ছ আশী! পরে খোপ- 
দুক্ত সাহাধ্য করিল না বলিয়া টিকেল্গজিৎ বিজিত হইবেন-_ 
কীর্তিচত্রের যশঃকীন্তি ডুবিবে_তীাহার কুলে কলঙ্ক রটিবে। 
না, তাহা কোনমতেই, হইবে না-স্ন্ধে মস্তক থাকিতে 
দেহে প্রাণ সব্বে টিকেন্দর্জিং তাহা হইতে দিতে, পারেন না! 
ইত্যাকারের ভাবোচ্ছণর্সে তিনি উন্মত্তের ন্যায় হইলেন-_ 
হতাশ! হইতে মনুষ্য-জৃদয়ে যে একপ্রকার অমানুষিক বলসরশর 
হইস্কা থাকে, তাহার অর্তরে যেন সেই দৈব-বল আবিভূ্তি 
হইল। 


শৃরচক্দর । ৯৯ 


একবাঁর সৈনাদলের মধো পশিয়া চতুর্দিকে পরিভ্রমণ 
পূর্বক, অগ্রিময় উতসাহ-বাক্যে প্রত্যেকের জদয়ে সাহসের 
তাড়িত শব্দি সঞ্চালিত করিয়া, নতন আকাজ্জায়, নতন দর্গে, 
নতন তেজে, সদলে রণোন্মন্ত ভাবে বড় চৌনাকে আক্রমণ 
করিপেন। মে প্রচণ্ড তেজঃ বিপক্ষ দল মহা করিতে পারিল 
না.। বিশেষতঃ ইংরাজ-সাহাঁধোর নামগন্ম সব্ধশ্রেণী মধ্যে 
ব্যাপ্ত হওরাতে, বিপক্ষের! জর বিষয়ে সন্দিঞ হইয়াছিল । এখন 
টিকেন্দজিতের ভীষণ বেগ ধারণে আস্মর্থ হইয়া পশ্চাহপ্দ 
হইতে লাগিল। ক্ষণপুন্ধে ষাহারা বিজরী ছিল, এখন তাহার! 
ভয় পাইল । বড় চাওবার সুদক্ষ গোলন্দাজেরাও ভর়বিহ্বলচিন্তে 
কাগান, বন্দুক পরিচালন প্রায় বন্ধ করিনা ফেলিল। রণকুশলী 
টিকেন্দজিহ শ্রুষোগ বুঝিবা ভীষণ ও ছর্দম্য বেগে, ভাক্ক্ষণের 
মধো রণক্ষে তকে শ্বাশানে পরিণত করিলেন । চাওবার আহত- 
গণ গড়িয়া রছিল ; অবশিষ্ট সৈনা ছত্রভক্ষ ভইয়| রণে ভঙ্গ দিয়া 
চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল ; তাহাদেরও ভাধিকীংশ পশ্চাদ্ধীবন- 
কারী টিকেন্দু-সৈনা হস্তে পড়িল। বড় চাওবা ও মেকজিন 
মিহহ, ছুই ভ্রাতাই টিকেন্দজিনের বন্দী হইলেন । এইকরপে 
রাজ্য লাভের প্রজলিত হুরাশ! সম্পূর্ণ নির্বাপিত হুইল । 

ঢুই সহোদরই মিরাজ ইংরাজের হুখ্স্ত ভর্পিত হইলেন । 
এখন তীহারা* রাজকীয় বন্দী হইয়ুধ হাজারি বগে, পুলিষের 
নজর-বন্দীতে আছেন। আর ফাহাদের এ জীবনে মণিপুর 
অঞ্চলে যাইবারু ভরসা নাই। বড় চীওবা মাসিক ৬০২ ও 
উাহার কনিষ্ঠ ২০২ বৃন্তি পাইয়া থাকেন । 

আমরা পুর্ন্বেই বলিয়াছি ষে, মহারাজের বষ্ট ভ্রাতা ভৈরব- 


১০০... মণিপুরের ইতিহাঁন। 


জি সিংহ লেফ্টেনাণ্ট জেনারেল বা পাক্কা সেনার পদে 
অভিষিক্ত হইযাছিলেন। পাঠকও পূর্ব বিবরণ দৃষ্টে অবগত 
আছেন যে কেশরজিং, ভৈরবজিৎ এবং পদ্মলোচন, এই তিন 
জন, মহারাজ শৃরচজের সহোদর এবং অপর সকলেই তাহার 
বৈমাত্রের ভ্রাতা । 

ঝালকীর্ভি মিংহের মুতুযুর পর হইতে টিকেন্দুজিৎ সেনাপতি 
পদে প্রতিঠিত হইয়াছেন। কাজেই ভৈরবজিৎহকে তাহার 
অধীন হইয়া কার্ধ্য করিতে হইতেছে । কিন্ত টিকেন্রজিংকে 
তিনি বাল্যকাল হইতেই দেখিতে পারেন না। এজন্য তাহার 
পদোন্নতিতে ভৈরবজি২ মনে মনে অতান্ত দুঃখিত হুইরা- 
ছিলেন। আবার যখন বড়চাওবাকে সদলে পরাস্ত করিয়!, 
টিকেন্রজিৎ বিশেষ যশস্বী, হইয়া উঠিলেন, তখন ভৈরবজিহ 
আপনাকে যেন অধিকতর অপমানিত ও লোকের নিকট 
নগণ্যরূপে গণ্য দেখিয়া ছুঃখে, দ্বেষে, ঈর্ষায় সম্ভপ্ত হইতে 
লাগিলেন। অন্ত দিকে, কুলচত্র যে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত, 
ইহাঁও ভৈরবের প্রীতিকর নহে । বুবরাজ ও সেনাপতি, ইহাই 
রাজ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ, বৈমাত্রেয়দ্বয় তাহাতে অধিষ্ঠিত, ইহা 
প্র যুবকের পক্ষে অসহ্য হইল । লেখাপড়া, বৈষয়িক চতুরতায় 
তিনি সকল ভ্রাতা অণেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহার কুট তাফ্িক বুদ্ধিও 
যথেষ্ট। সেই কুটবুদ্ধি ওস্চতুরালী চালনা দ্বারা আপনার অপর 
তিন (মহারাজ স্ুদ্ধ) ভ্রাতাকে লইয়া, কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্র- 
জিতের বিরুদ্ধে, দল-বাঁধিবার চেষ্টায্র গহিলেন /* 


শত০০ 
-পাশ্ীশীশীশা শশী ৮ ০শশাশশাশাাাাশীশীপাপীশিল 


* রাজকুমার তৈরবজিৎ, সিংহ এখন মহারাজা শুরচচ্্ের সহিভ কলি- 
কাঁতাঁয় অবস্থিতি করিতেছেন । জীবিতের ইত্িহুত্ত লেখ! বড়ই অপ্রীতিকর 
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বীরপ্টীকেন্দ্রজিৎ সিংহ। 


শুরচজ | ১০৬ 


সুলচন্ত্র ও টিকেন্দ্র, উভয়ে বৈমাত্রেয় হইলেও, ছ্ুই সহৌো- 
দর1 ভগ্মীর গর্ভজ সন্তান। এই জন্য তাহাদের পরস্পবৈ 
বৃশেষ সন্ভাব ছিল। অধিকস্ত, টিকেন্দজিতের উদারতা ও 
উচ্চ জ্দয়ের গুণে, (উভৈরবজিৎ ভিন্ন) সকলেই তাহাকে 
ভালবাসিত। এখন, ভৈরবজিতের মন্ত্রণায়, কেশরজিহ ও পঙ্থ- 
শ্রোচন কির়ৎ পরিমাণে, ভৈরবের মতানুবন্তণী হইয়া! উঠিলেন। 
আবার ভৈরবী চক্রে এই টুকু ঘটিল বে, অন্যান্য বৈমাক্রেয় 

্বাভাগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একট! সহানুভূতি ও অনুরাগ 
সশ্গদ্দিত হইল। 

কেবল, ন্যা়পরায়ণ উদার্চতা শুরচন্দ এসকল পারিবারিক 
মনান্তদের ও চক্রান্থের ছন্দাংশেও ছিদগেন না এবং মহোদন 
লা বৈমাত্ের় বলিয়া কাহারে! প্রতি ভিন্ন ভাব তাহার ছিল না। 
তিনি শ্নচরণে বত থাকিঘ্না, নিরপেক্ষ ভাবে, রাজকাধ্য পর্ধা- 
(লেচিনা করিতেন । পান্তা সেনা তা ) গাহাকে নিজের 
জাভিপ্রাতযব কথা স্পষ্টতঃ ব্যক্ত কপিতে সাহলাও হহতৈেন না। 
কুলচন্দের নিকটেও হারগির প্রতিগন্তির খন্দতা ঘটিল 
না । আুতন্বাৎ পাক্ঞাতসনা আীম অভিপ্রাহ দিদ্ধির অনাবিধ 


উপায়োদ।বনে পরুন রহিলেন। 





পপ শপ শশী শাদা িকীাশি 


কাধা। কিন্ত ঘোর কিনব ঘটান মণিপ রর কট ক!) হৃতিভান হৃহারহ 
মধ্য লিখিত তীয় নিতান্ত আবশ্যুক ১ইর] উদ্িমাছে । হতিহাসে ভাল 
মন্দ শক্ষলই বর্মনীয়। ভিশিষেক্ধপ বিদ্বান ও বুক্গিমান। ভাভানে অনগ্থাই 
নুলিবেন শে. ম্যাম দ্বেষভব প্রণোরিক্ি ভইয়া কিছুই লিখি নাই । দলাল 
৭! ৯ এবং অঙ্গান্য শ্ৃত্রে ঘেন্জপ অবগভ হইয়াছঃ কেবল তাহাই লিপিবদ্ধ 
বরিখ।ছি। তথদ্গিপ অজ্জানকৃত কোন দোষ অপি ঘটিয়। থাকেঞতনে তিনি 
কিশ্বা ভীহীতর কোন বন্ধু অহৃপ্রহ পূর্বক দেখাইয়] (দলে, আমরা আহ্লাদ 
পর্বক এক .ক্রীড়পত্র গ্রচার ছারা হৎক্ষণাৎ ভাহার সংশোধন করিষ! ছিব । 


১০২ মণিপুরের ইতিহাস । 


এসময়ে ইংন্বাজ-রাজের শ্রচন্দরের যথেষ্ট মস্াৰ 
ছিল। ইহার কিছুদিন পুর্সেই ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট রক্মাধিপতি 
থিবকে বন্দী করিয়া, বত্বগিপিতে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বক্ষ 
ব্াজোর প্রধানগণ ও প্রজাপণের মধ্যে অনেকে তখনও 
ইত্রাজের বশ্ঠতা পাকার করে নাই। মাতভুমির স্বাধীনত! 
রক্ষার্থ তাহারা দলে দলে অভ্যু্িত রি 1 ইংরাজ সৈন্যগণকে 
আক্রমণ ও তাহাদের গতিরোধ কপিতেছিল। রাজকীয় ও 
সামরিক বিষয়ে তাহাদের স্বাভাবিক নেতা ও পরিচালকে 
তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে-তাহার। মাথ। ভারাইয়াছে, তথাপি 
তাহার1 সহজে স্বাধীনতা রতবু ছাড়িয। দিতে প [রিতেছে না 
তাঁহাদের বথাসাধ্য, শ্কুদ্র বুহহ বিস্তর লড়াই ঝকড়া বাধাইতে 
প্রাণপণে ক্রেটি করিতেছে না। থেই স্বদেশভল্ঞ ব্রহ্মবাষিগ্ণ 
“ডাকাত” ও বিদ্রোহী” নামে ইত্রাজ মমাজে কলঙ্গ- 
কালিমান্ন ভূষিত হইতেছে, তথাপি তাহারা ছাড়িতেছে 
নাঁ। মণিপুরের দক্ষিণ-পূর্ব ৎশে, উত্তরার টাষু নাঘক 
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স্বাঁ9নে ব্রিটিশ গভর্থমেন্ট একটি নেনা-নিবাস স্থাপন করিলেন । 
নহারাজ শরচজের জন্গতি ও মংহাযা ক্রমে মণিপুরের মধা দিয়া 
সেখানে 'ও অন্তান্ত স্থানে ইত্রাজ-মৈন্ত অন্বদাই যাতাফাত 
করিতে লাগিল। অধিক মণিপুহের পুর ও দক্ষিণ শীনান্তবাসী 
বিবিধ দুর্ধর্ষ বন্যজাতি, যান্ডারা মহারাজ থিবর নান-ঘাতর অধীন 
_ ছিলি, তাহারা কেবল মণিপুর রা/জ্যর খৈরিতার ভরেই ইংবাজের 
অধিক অনিষ্ট করিতে পারে নাই । মহারাজ শ্রচন্দ্র সে মদ 

ইংরাঙ্গের পক্ষে না থাকিলে, ব্রহ্মবিজর ততটা সহজ হইত ন| 
এবং টিকেন্রজিৎ বক্র হইয়। তাহাদের পরিচালনা করিলে, 


শূরচন্ট্র ৷ ১০৩ 


অদ্যাশিও উত্তর ব্রঙ্গ অন্পূর্মকপে করাধত্ত হইয়া উঠিত লা। 
[ৎ সিদ্ধান্ত হইতেছে, মণিপুর চিরদিনই যেকপ অনুগত ও 

য়ঃনাধক মিত্রদাজ্য ছিল, এই ব্রক্মাপিকারবূপ দুরূহ কার্ধে। 
তদ্রপ ভানুকল্‌ থাকিতে তিলমাত্র ত্রুটি করে নাই। 

বড়চাওবার দ্বিতীর আক্রমণের পর, একব্সর যাইতে না 
ববইতেই, (১৮৮৩ সালে) পরলোকগত মহারাজ চন্রকীর্তির 
নৃত মন্ত্রী ভুলন সিংছের পু গদ্বাক্কাাইপো, ভাদ্রমাষে অহনা 
একদিন রাজধানী আক্রমণ করিলেন । তীহার চারিটি পুক্রই 
তাহার সি, এই অইটবধ সমরে যোগদান কন্িরাছিলেন। 
তন্মধ্যে লাইরেডা ও মাইপা। বিশেষ বলবান "ও পরাক্রমী। 
তাহারা পিতা পূরন মকলে মিলি! সৈন্য সঞ্জালনে নিবুক্ষ থাকিয়া 
ভীম পরাক্রমে ইন্ফালাভিমুখে অগ্ুষর হইলেন। ছুক্ধুতিনিনাদে 
ও বন্দুকাদির বিকট শবে সহর তোলপাড় হইরা উঠিল। 
ওয়াক্ষারাইপোর উত্সাহ, কাধাক্শলতা এব বলবিক্রমের কথ 
ফকলেই জানিত। বিশেষতঃ তাহারা বডচাওবা হইতেও অধি- 
কতর সুবন্দেবস্তে আপিরাছিলেন। ইহাতে সকলেই অত্যন্ত 
ভীত হুইস। মহারাজ শুরচক্র ঝটিতি একদরবার করিব, 
তখনকার প্লিটিকেল এজেন্ট প্রিমরোজ সাহেবের নিকট ইং- 
রাজ গভর্ণনেন্টের সাহায্য চহিলেন 1 ৮এবং সেনাপতি টিকেন্দ্র 
জিতের সহিত্ত গোপাল ঘেন| বা পদ্দলোচন সিংহকে সহকারী 
করিয়া, প্রচুর টসৈন্যাদি সহ শত্রুর বিরুদ্ধে পাঠ।ইলেন। 

তৃষুল বুদ্ধ মারভ্ত হইল এবং সমস্ত দিন্স রাত্রি তাহা! অবি- 
শ্রাস্ত রূপে চলিতে লাগিল । বন্দুকের 'নরবচ্ছিন্ন শবে দি্ড- 
মণ্ডল নিনাদিত ও মণিপুরস্থ মমস্ত লোকই থর থর কাপিতে 


১০৪ মণিপুরের ইতিহাস। 


লাগিল। উভয় পক্ষেই বিস্তর হত ও আহত হইল, কিন্তু শুর- 
চন্দ্রের পক্ষীয় সৈনোরাই অধিকতর বিপন্ন ও অক্ষম হইয়া 
গড়িল। টিকেন্দজিং ও পদ্দলোচন উভয়ে বড়ই ভাবিত হই- 
লেন । তাহারা ইং রাজ সাহায্য পাইবার আশাধধ কোনমতে 
সমরক্ষেত্রে মান প্রাণ বাচাইয়া তিষ্টিরা রহিলেন 1 এমন সময় 
আরো! বিপদ--পলিটিকেল এজেণ্টের নিকট হইতে সংব 
আসিল যে, ইত্রাজ গভর্ণমেন্টের সৈন্য আমিবে না। এই 
ংবাদে সেনাপতি সাতিশক্ বিচলিত হইলেন এবং ভাহার 
জয় একবারে আলোডিত হইয়া উঠিল । তঙক্ষণা 
তাড়িৎ প্রবাহবৎ তাহার মনে একটি নৃতন ভাবের সঞ্চার 
রে কি পরামর্শ 


9 


৬৮ শা 


হইল । হ্ইবামাত্র গোৌপানলমেনার সহিত নুছুক্থ 
করিলেন । অনতিপরেই ভাহাদের সৈন্য দ্বিভাগে বিভন্ত, 
হইল। মন্যুখস্থ সৈন্য লইবা মেনাপ।ত পূর্ের ন্যায় মুদ্ধে 
প্রবৃন্ত রহিলেন এবং পশ্চাংবিকের অদ্ধাংশ লইষ1 গোপালমেনা 
রণস্থল হইতে ফিরিতে আরম্ভ করিলেন । বিপক্ষের ইজ 
উদ্দেশ কিছুই বুঝিতে পারিল না কিন্তু গোপাল দেন] মদলে 
যখন দৃষ্টির বাহির হইলেন, তখন তাহার| অধিকতর উৎসাহে, 
সেপাপতির মৈন্াপদলা$ আক্রমণ করির। তাহাদিগকে শশব্যস্ত 
করিয়া তুলিলেন। 

টিকেন্দরজিং খুছি করিত করিতে ক্রমশঃ পশ্ড।স্পদ হইতে 
লাগিলেন। বিপক্ষেরা ভীবিলেন, তিনি আর উহাদের সম্মুখে 
তষিতে পারিতেছেন নাঁ। তখন তাহ'র দ্বিগু! উদ্দামে ও 
বন্ধিত-বিক্রমে জ্রমশহই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কৌশলময় 
বক্তরগতিতে টিকেন্দ, ভিং সনৈন্য কেলার ভিতর প্রবেশ করিয়াই, 


শুরচন্্র । ১০৫ 


দ্বারকুদ্ধ করিয়া দিলেন। অমনি, কতকগুলি সৈন্য প্রাচীরের 
উপরে উঠিয়া, কেহ বা প্রাচীরমধ্যস্থিত ছিদ্রদিয়1, বিপক্ষের প্রতি 
গুলি চালাইতে লাগিল । ক্রমে তাহাঁও বন্ধ হইল । বিপক্ষের 
মহোল্লাসে হুর্গ আক্রমণ করিয়া প্রাচীর ভঙ্গ করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল। ভিতর হইতে কেহই আর তাহাদিগকে 
রাঁধ। দিল্‌ না। 

ওয়াক্কারাইপো বুঝলেন, মহারাজের মৈনাগণ, তীহাঁর 
সহিত আর যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইতেছে না। অতএব তিনি 
হর্গ অবরোধ করিবার আদেশ দিলেন । কিন্তু অবিলম্বেই 
দেখ! গেল যে, কেন্রার সর্প্রধান দ্বার উদঘাটিত রহিয়াছে এবং 
তন্মধ্যে ম্ষ্য থাকার চিহ্ন মাত্রও নাই! তখন আর তাহার 
সন্দেহ রহিল ন1 বে, টিকেন্দ, সর্টসন্টে কেল্লাছাড়িরা পলায়ন 
করিয়াছেন! শ্ুতরাৎ পুত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, পরমী- 
নন্দে সমস্ত সৈন্যকে হুর্গমধো প্রবেশ করিবার আদেশ দিলেন । 
অবিলশ্বেই দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ অধিকৃত হইবে, এই আশায়, 
সকলেরই মুখ প্রকুল্ন হইল, জরনাদ উঠিল, বিজয় ডঙস্কা! উচ্চমধুর 
রবে বাজিতে এবং পতাঁকা সকল সগৌরবে উড়িতে লাগিল? 
সকলেই হাসিতে হাসিতে ছুর্গে প্রবেশ কৰিল | কিন্তু কিজর্ন্দ- 
নাশ ! অকস্মাৎ একি ব্যাপার ! চতুর্দিক হইতে ভয়ঙ্কর বজ, 
নির্ঘোষে কামান সকল গর্জিয়৷ উঠিল। ভূতাগত ব্যাপারের 
ন্যার শত শত সৈনিক বিকট লুশ্ফে ঝম্পে কোথা হইতে আসিয়া 
নিতহ খিক্রমে (যেন নৃগথের উপর পড়িল। দেখিবার, শুনিবার, 
ভাঁবিবার, বুঝিবার অবসর পাইবার পূর্মেই তাহারা ধহুসংখ্যকের 
প্রাণনাশ কাঁরল। সপুত্র ওরান্ক। রাইপো টমকিত ও স্ততিতবৎ 


১০৬ মণিপুরের ইতিহাস । 


কিয়ৎক্ষণ ইতিকর্ভবা-বিমুঢ় হইয়া পড়িলেন__সেই অক্পক্ষণই 
যথেষ্ট । ভিতরের গুপ্ত স্থান হইতে পদ্মলোচন এবং বাহিরের 
গুপ্ত স্থান হইতে টিকেন্দ, যুগপহ সম্মুখ, পাশ্ব? পশ্চা, আক্রমণ 
করিলেন । জেুর্জর বেগ ধারণ কর দুঃমাধা হইঈল--ভয়ঞ্চর 
কধিরপাত, আর্তনাদ, ভঙ্ক, পলায়ন, সৈন্যনাশ, পরাজয়, সম্পূর্ণ 
রূপেই ঘটিল। 

ওয়াক্ষারাইপো ও প্র্রগণ মেই সর্ধগ্রাধী অমর-সাগরে 
জীবন বিমর্ঞন দিয় চিরদিনের মত রাজ্য-পিপাসা মিটাইলেন। 
তাহাদের তাব্হ সঙ্গী ভত, আহত, পলািত ক] বন্দীকৃত হইল । 
রাজ্যময় ধি ধি পড়িয়া গেল। সকলেই টিকেলুজিতের তীক্ষ 
উদ্ভাবনী শনির ভূরসী প্রশংসা করিতে লাগিল। মহারাজ 
শ্রচন্দড তাহাকে (অশেষ হুখাভিন সছিত) শরণ খলিষ। 
প্রেমালিজন দিয়া আশীর্বাদ করিলেন । গলিটিকেল এজেন্ট 
প্রিষরোৌজ মাছেব আদ্বোপান্ত সমস্ত শুনিয়া সবিশ্বায় আনুরাগ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

টিকেন্দের অতুল পরাক্রমে মহারাজ! যেমন আহ্লািত 
হইলেন, তৈরবজিৎ সেই পপিমাণে গোপনে গোপনে অত্যন্ত 
মন্্াহত হইলেন। পান্কামেনা অন্যকূপে স্কীব ইষ্টনদ্ধি 
করিতে না পারিয়া, গুম বংসনাবধি মহাবাজের প্রীতি 
আকর্ষণের চেষ্ঠ! বরিছিজির তিনি সর্ধ্দীই শরচর্জের 
কাছে কাছে থাকিতেন এবং উত্তম লেখা পড়া বোধ থাকায়, 
রাজকার্য্যে নানারূপে সাহাধ্য করিতেন। এইরূপে তিনি 
ক্রমে ক্রগৈ মহারাজের অধিক প্রিয় ও বিশ্বামভাজন 
হইতেছিলেন। বিবিধ রাজকাধ্ধ্য পরিচালনায় ভৈরবঙ্জিৎ 


শরচত্ ১০৭ 


উত্তম সহায় এবং কঠিন রাজনৈতিক মীমাংসায় ভৈরবজিত 
প্রধান অবলম্বন, এইরূপ ধারণ। ক্রেমশঃঈ মহারাজের মনে 
বদ্ধমূল হওয়াতে, কাজেই ভৈরবজিতের প্রতিপন্তি রাজা- 
মধ্যে দিন দিন পৃড়কপে বাড়িনেছিল। শুরচন্দ, ভৈরবজিতের 
মিষ্ট কথার মুগ্ধ না হইলেও, উহার গুণে বাধ্য হইছা পড়িতে- 
ছিকলন। কিন্তু ইভরবজিংকে রাজামধ্যে অতি অল্প লোকেই 
ভাল বামিত। তথাচ মহারাজের অনুগ্রহ ভাজন হওয়াতে 
এখন সকলেই তাহাকে ভন করিতে আরম্ত করিয়াছিল। 

পক্ষ গুরে, বৈমোত্রেয় ভ্রাতারা সকলে ভৈরবজিতের ব্যব- 
হারে দিন দিন ব্যথিত হইতেছিলেন। তাহাদের পরস্পরের 
মধ্যে সহানুভূতি জন্মিয়া এখন তাহা এক প্রকার প্রণয় ও 
সৌহার্দে পরিণত হইয়াছিল । স্বাদের মণ্যে কাহারো কোন 
দুঃখ কষ্ট হইলে, টিকেন্দুজিং তন্নিবারণার্থ সাধ্যমত চেষ্টা 
করিতেন । একান্ন বন্তী পরিবারে যেমন ঘটিয়া থাকে, কত ব্ষিয়ে 
ভ্রাতুগণ মধ্যে মৃতাস্তর ঘটিয়া মনান্তরও উপস্থিত হইত। সে 
সব বিবাদের কথা মহারাজার কগোচর হইলে, তিনি উভয় 
পক্ষকে ডাকাইয্। সহুপদেশ দিতেন ও দ্বেষ হিৎ্সার্দি পরি- 
হারার্থ অনুরোধ করিতেন । নিজের উদ্রার স্বভাব বশতঃ 
তাহার বিশ্বাস হইত যে, সেই মিষ্ট উপদঁশ ও মিষ্ট ভত্সনায় 
সে বিবাদ মিটিয় গিয়াছে । শেষে 'দেবোপাসনা ও ধন্ম কম্মে 
তিনি এত নিবিষ্ট হইলেন ফেঁ সে সকল বিষয়ে চিনস্তার্গণ 
করিতে তাহার জ্লার অবরীর বা প্রবৃত্তি প্রায়ই হইত ন। 

ফলতঃ তিনি শান্তিময় পিত্র জীবনেরষ্টু প্রয়াসী। কিন্ত 
বিধাতা তাহার অনৃষ্টে নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ লিখেন নাই। 


১০৮ মণিপুরের ইতিহাস। 


পুনরায় খুঃ ১৮৮৭ সালে, প্রান্ত সীমাধিবাসী কুকির অবাধ্য 
হইয়া উঠিল। কুকি-সর্দার তমহুর সহিত একজন রাজকম্ম- 
চারীর মনাগ্তর ঘটে। কর্মচারী কিছু অসঙ্গত পার্বণী 
চাওয়াতেই এই বিবাদের শ্ুত্রপাত হুয়। তমহু সেই কন্ম- 
চারীকে তাহার এলাকাধীন গ্রাম সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
নিষেধ করে। কিন্ত মহারাজার কর্মচারী একজন সামান্ত 
সর্দারের নিষেধ মানিবে কেন? সে অবশ্যই পর্বের মত 
নিজ কর্তব্য কাধ্য নির্ববাহার্থ সব্বত্র গতায়াত করিত । তাহাকে 
পদচ্যুত করণীর্থ রাজভক্ত তমহু ডুপতি সমীপে আবেদন 
করিল। তমহুর অধিকারস্থ ও অধীনন্ বিস্তর কুকি আসিয়া 
অনেক অনুনয় বিনয়ে এ দরখাস্তের পোষক হইল । 'শুরচন্জ্ 
অতিশয় প্রজাবংসল নরপতি, হুতরাৎ কুকিদের মলোরপ্রনার্থ 
প্রার্থনা পূরণে প্রস্তত ছিলেন; কিন্তু তিনি ম্তার়বানও বটেন, 
কাহারো অনুরোধে কাহারে প্রতি অবিচার করিবার লোক 
নহেন। তিনি ধন্মতঃ বিচার করির। বিশ্বাসষোগ্য ও আইন- 
সঙ্গত কোন প্রম।ণ পাইলেন না। কাজেই কুকিদের কাকুতি 
মিনতি অন্থরোধ প্রভৃতি, শআ্রোতের জলে তৃণাদির ন্যায়, ভাসিয় 
গেল। দোষ সাব্যস্ত হইল না, বর্ম্চারীও শাস্তি পাইল না। 
কিন্তু কুকিরা তো অত শত বুঝে না-তাহার| সত্য ভিন্ন, মিথ্যা 
বলিতে জানে না; কর্মচারীর ছলনায় তাহাদের সত্য কথ! 
উড়িয়া! গেল এবং কেবলই উড়িজ ন!, মিথ্যারূপে প্রকাশ পাইল। 
তাহার রাজভক্ত হইলেও এতটা ফের ঘোর ৪৭ বুঝিয়া মন্ী- 
স্তিক যাতনায় ক্রোপান্ধ হইয়া উঠিল। 

পার্বত্য ও জঙ্গল জাতিদের-একত্তাা অতি আশ্চর্য । তঙ- 


শুরচন্দ্র | ১০৯ 


হুর অধীনে এক বৃহৎ পঞ্চায়েত বফিল। তাহাতে ধার্য্য হইল, 
যে পর্যান্ত না মহারাজ শ্রচন্্র কুকিদের প্রার্থনা পুর্ণ 
করিবেন, সে পর্যন্ত তাহারা কেহই তীহাকে রাজকর ও 
ব্াযাগার দিবে না এবং মণিপুর রাজ্যের সহিত কোনরূপ 
২খব রাঁখিবে না| তাহাদের মধ্যে তম্হ সর্দারের বিলক্ষণ 
প্রতিপত্তি ছিল, তাহার জন্য কৃকির1 মরিতেও প্রস্তুত । এক্ষণে 
এই মীমাংসা প্রাণপণে কার্ধোে প্রুরিণত করিতে সকলেই এক 
বাকো দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল । 
মহারাজ বেগতিক দেখিয়া, তাহাদিগকে শাস্থ করিবার জন্য 
নানামতে চেষ্টা করিলেন। তম্হকে মিছ কখায় তই করিবার 
বিশেষকপ প্রয়াস পাইলেন কিন্ত কোন ফলই হইল না। 
মনান্তরের কারণ বর্তমান থাকিতে, বদ্ধ মিষ্ট বচনে ভুলিবার 
লোক কুকিরা নহে । তাহাদের শাদাসিদে যুক্তি এইরূপ 7 
তমহুন অনুরোধ মহারাজ যখন রাখিলন না, তখন তাহার 
কথাই বা তমহু বরাখিবে কেন? রাজশক্তির নামে তাহারা 
তত ভীত নয় যে, রাজকৃত কার্য বলিয়া এত অপমান 
সহ্থ করিবে ? 
রাজকর, ব্যাগার বন্ধ হইয়া গেল__কুকিরা আর কোনরপ 
রাজাক্ারই বশবন্তাী রহিল *না__কার্ধা্তঃ বিদ্রোহী হইল । 
কাজেই তাহাদিগকে দমন করিবার জন্টু, সৈন্য প্রেরিত হইল। 
কিন্ত আশার বিপরীত ফল ফলিঙ। কুকিদের গ্রাচণ্ড তেজের 
কাছে মহারাজেন্ক সৈম্তগণ্ণ তিষ্টিতে পারিল না। রাঙ্থুসৈন্তের 
অনেক মবিল ও অবশিষ্ট বন্দী হইল ব! রণে ভু দিয়! পলাইয়' 
আমিল। এই ঘটনায়, তমহুর স্পদ্ধার আর সীম! রহিল না । 


১৩ 


১১০ মণিপুরের ইতিহাস 


তখন তাহাদের বিরুদ্ধে সেনাপতি টিকেন্দ্রজিং ৫ররিত 
হইলেন । পক্ষান্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর কুকিরাও, এ যুদ্ধ সাধারণ 
হিতার্থ ও অসকলেরি স্বার্থগাধক জ্ঞানে, তমহ্র সহিত যোগ 
দিল। উভয় পক্ষে বার বার আক্রমণ ও তুমুল যুদ্ধ হঈল। 
কুকিবা প্রক্তত বীর জাতির ন্যান্ যুদ্ধ করিতে লাগিল । কিন্তু 
নীরশ্রেষ্ঠ টিকেন্দ্রজিতের অন্দুখে কতক্ষণ স্থির থাকিবে ৭ পার- 
শেষে তম নিতান্ত হীননল হইয়া, পলায়ন করিল । সেনাপতি 
তাহাকে অনভিখিলম্বে বন্দী করিয়ী ফেলিলেন। তমহুর দল 
ব্লছিন্ন ভিন্ন হয! গেল, কিন্ত তাহাদগের কিছু মাও 
কাহিউ না কৰিপা, টিকেন্গজিৎ তমহকে লইপ্া, অগ্রজ মহা- 
475 চঙ্াণে অর্পণ করিলেন | ইহাতে ম্হারাজ ষে টিকেন্দ- 
দিকে কত আশীব্লা্ কৰ্িলেন, এবং আপামর মাধারণের 
মধ উ্াভীর শুনাম কত যে বাড়িল, তাহা। উহা বাহুল্য । 
আধুনিক ইউর্রোপীদ্র রাজনীতি অনুসারে বিচার হইলে 
বিদ্রোহী তমহুর নিশ্ডিভহ প্রাণদণ্ড হইত। কিন্ত ধাম্মিক 
শরচল্দ্র তাহার পরিবন্ত্রে তমন্ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে 
লবধ্যতা স্বীকার করিবে কি ন1? শ্যঙ্খল।বদ্ধ বন্দী তমহু ঘির্ডয়ে 
উতর করিল-- না । অগত্যা তাহাকে কারাগারে আব্দ্ 
+খিতে মহারাজ বাধা হইলেন । খেচর পক্ষীর ন্যায় স্থাধান 
ভরমণক।রী এবং পার্বত্য বিমল বায়ু মেবনে অভ্যস্ত তমহু 
সর্দ।রের পক্ষে অন্ধকুণ কার।বাসে দারুণ কষ্ট হইতে লাগিল । 
'তরবস্থার প্রায় ছুই মাম অতীত হইবার পর, একদিন হুযোগ- 
নত মহারাদের সাক্ষ!ৎ পাইয়।, তাহার নিকট যোড়করে, স্বীয় 
অপরাধের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও মুক্তি ভিক্ষা করিল। মহারাজ 


শৃরচক্জ্র। ১১১ 


উৎ্পুর্কেই যে তমহুর অসন্তোষেব কারণ সেই কর্মচারীকে 
দূরীভূত করিয়াছেন, তাহ! বলিলেন ; এবৎ তমহুকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন খে, সে ভবিষাতে, বশবত্তাঁ থাকিবে কি নী? তম 
আহ্নাদিত হইয়া, তদ্িষয়ে সম্মতি প্রদান করিল; এবং মহা 
রাজও তংক্ষণা তাহাকে মুক্তি দিতে কারারক্ষককে আদেশ 
দিলেন এবং নানারূপ মান্ত্ুনা-বাঁক্যে তাহাকে বিদায় করিলেন। 

এই রাজোচিত ওঁদার্ধা ও ক্ষমাগুণে আস্তরিক বশীভূত ও 
কৃতজ্ঞ হইয়া তম সর্দার তদবধি হনর্দিষ্ট রাজকর যথা নিয়মে 
প্রদান করিতেছে এবং মেই হইতে কুকিজাতির হৃদয়ে মণি- 
পুরেশ্বর দেবরূপে অধিষিত হইয়াছেন । 

কুকিযুদ্ধের প্রায় একবসর পরে (ইংরাজি ১৮৮৮ সালে) 
যোগীব্দর সিংহ নামক এক ব্যক্তি, কাছাড়-প্রবাপী ৫০০ শত 
মৃণিপুরীকে সংগ্রহ করিয়া, শূরচন্দরের রাজ-সিংহামন অধিকার 
অভিলাষে অগ্রমর হইতেছিল । সেখানকার ইংরাজ কর্তৃ- 
পক্ষীয়ের। ইহা অবগত হইয়?, প্রকৃত মিত্র রাজের কর্মচারী 
মত, তাহার প্রতিবন্ধকতা! করিলেন । তাহাতে যোগীন্দের দলস্ছ 
লোক জনের সহিত ইংরাজ সৈন্যের যে যুদ্ধ হইরাছিল, তাহা- 
তেই যোগীক্র হত হইল । 

বহিঃশক্র এইরূপে বারম্বার অকুত-কঠুধ্য ও দলিত হওয়াতে 
মণিপুর রাজ্যের বল বিক্রম, বাহ দৃষ্টিতে অট্ট থাকিয়া! বরং 
বদ্ধিত ও দৃ়ীভূত হইলেও ভ্রাতৃবিরোধরূপ কালকুট সদৃশ আভ্য- 
স্তরীণ চক্রান্তে শৃরচক্্রেক্$রাজসিংহাসনের.তলভুমি যেন মৃষিক- 
ছেদিত ভূখণুব শুন্গর্ত হইতেছিল। ভ্রাতুগণের কয়ে ক- 
বংসর-ব্যাপী*অবিরত মনান্তরে এখন রার্জ-পরিবারের মধ্যে 


১১২ মণিপুরেরইতিহীস | 


সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে ছুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত দল 
গঠিত হইয়াছে । এখন মহারাজ নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন ষে, 
রাজোর মধ্যে, ভৈরবজিহ সিংহই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, কাধ্য- 
দক্ষ, দৃরদশী ও রাজনীতিজ্ঞ বাক্তি। তীহাকে ধার্মিক ও 
বিশ্বাস-পাত্র বলিয়াও মহারাজের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। 
কাজেই পাকা সেনার প্রায় সকল কথাই এখন তিনি অকৃষ্ঠিত 
চিত্তে ও অবিচাধ্য ভাবে রক্ষ। করিয়। খাকেন । 

স্বীয় চন্দ্রকীর্ভির আমল হইতেই, যুবরাজের পদ ও মান 
সম্ত্রম মহারাজের নীচেই গণ্য । তদন্থুসারে তাহার সময়ে 
শুরচন্ত্র অনেক দিন যুবরাজ ছিলেন এবং এখন তিনি মহারাজা 
হওয়াতে কুলচন্ত্র যুবরাজ ইইয়াছেন। বিচার বিভাগের উপর 
কর্তৃত্ব করা যুবরাজের অন্যতম কাধ্য। কুলচন্দ্র, শ্বীয় কন্তব্য 
যোগ্যতার সহিত সমাধ! করিয়া আমিতেছিলেন। কিন্তু পাক্কা 
সেনা তাহার কাধ্যে সহত্র দোষ বাহির করিয়া, তিনি একন্বে 
সম্পূর্ণ অনপযুক্ত,। মহারাজের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মহিয়া 
দিলেন। তুতরাং রাজ্যের মলের জন্য নিতান্ত আবশ্তক 
ভাবিয়া, মহারাজ বিচার-সচিব ( জুডিসিষ়েল জেনারেল ) নামে 
একটি পদের সৃষ্টি করিয়া, ভৈরবজিতকেই তাহাতে নিযুক্ত 
করিলেন । ইহাতে কুশচক্তর আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া 
বিশেষরূপেই ক্ষুণ্ণ হইলেন। মিঃ গ্রিম-উড এই অময়ে পণিটি- 
কেল এজেণ্ট ছিলেন। শুন! যায় তিনি নাকি ভৈরবর্জিতের 
মন্ত্রণায় ভুলিয়া, তাহাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন। সেযাহাঁ হউক, কুমন্ত্রণা-রোপিত ও কুযত্ব-সিফিত 
বিষ বৃক্ষের সাজ্বাতিক ফল ক্রেমেই ফলিল। 


শৃরচক্্র | ১১৩ 


বীরভাবাপন্ন সরল প্রকৃতির লোক সচরাচর কিছু উদ্ধত 
হইয়া থাকে । টিকেন্দ্রজিৎ সেই ধাতুর লোক ছিলেন। দুই 
জন মণিপুরী (ভ্রাতা) নিজের বাড়ীতে বসিয়। এক রাত্রে 
উহার ভয়ানক নিন্দা করিতেছিল। তিনি স্বকর্ণে তাহা শুনিয়। 
পরদিন তাহাদিগকে ভয়ানক বেত্রাঘাত করেন এবৎ (সত্য 
কিনা জানিনা--কিন্তু শুনিতে পাই ষে) তাহাতেই তাহাদের 
উভয়ের প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া যায়। 

পরস্পরের ভৃত্য ও অনুগত, লোক জন লইয়া, পূর্ব 
হইতেই পাক্কামেনার সহিত সেনাপতির বিশিষ্টন্ধপ মনাস্তর 
ছিল। এখন আবার এ একটা ও অন্তান্ত ছল ধরিয্বা টিকে- 
ন্রের নান? দোষের কথা ভৈরবজিৎ ও অন্তান্য লোক মহারাজের 
গোচর করিতে লাগিলেন; এবৎ “তিলকে তাল করিয়া” মহা- 
রাজের মন অত্যন্ত ভারি করিয়া তুলিলেন ৷ 

কিন্ত মহারাজ টিকেক্রজিতের প্রতি যত অসন্তষ্ট হইতে 
লাগিলেন, তাহার বৈমাত্রের ভ্রাতারা ততই তাহার প্রতি 
অনুরক্ত হইয়। উঠিলেন। ক্রমে প্রা সকল বৈমাত্রেয় ভ্রাতা- 
রাই টিকেন্দ্রজিতের দ্লরূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন । 
অধিক কি, তাহাদের মধ্যে কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট হইলে, 
টিকেন্রজিৎ তাহা নিজেরই ক্ষতি বিবেচুনা করিতেন 

এক দ্রিন অঙ্ষেয় সিংহের সহিত ভৈরবের ভয়ানক বচসা 
হয়, উভয়েই বিস্তর কটু কাটব্য প্রয়োগ করেন। আর এক 
দিন, ( লোকে বলে), ভৈরবের পরামর্শে ই মহারাজ শৃরচন্র, 
জিল্লাসিংহের গ্হির্গমন কালে) চির-প্রথানুষায়ী ঞান্তরম-হচক 
শিক্গা-ধ্বনি বন্ধ করির। দিলেন। টিকেন্্রজিঞ্জিল্লাসিংহের হইয়। 


১১৪ মণিপুরের ইতিহান। 


মহারাজকে বিশেষ করিয়া বলাতেও কোন ফল হইল না । 
এই সকল বিষয়ের কতক বিবরণ ৯। ১৩ । ২৯ ও ৩৪ নং দলীলে 
আছে। সেযাহা হউক, এইরপে ক্রমে ক্রমে যে বিছ্বেষ-বহি 
প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল, তাহাতেই রাঁজপরিবারকে দদ্ধ করির়। 
সোণার মণিপুরকে ছারখার করিয়া ফেলিয়াছে। 


হক ও কি 


দশম ভধ্যায়। 
শূরচন্দ্রের পদ-ত্যাগ ও কুলচক্দ্রের অভিষেক | 


পাঠক মহাশর ! এই আধ্যায়োক্ত বিষয়ের অনেক কথাই 
এই ইতিহাসের দলিল বিভাগে (বিশেষতঃ ৭ হইতে ১৪ নং 
মধ্যে) জ্ঞাত হইতে পারিবেন। আমরা এ স্থলে সে সম 
স্তের আভাস মাত্র দিঘবা, নৃতন কথার আলোচনা করিব । 

ঘঃ ১৮৯০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বরের রাত্রি দ্বিপ্রহর গত- 
মহারাজ শুরচন্তর গভীর নিদ্রামগ্ন। এমন সময় কুমার অঙ্গের 
সিংহ (দোলরাই হাঞ্জাবা) ও জিল্লাগম্বা। কতিপয় অনুর 
অঙ্গে মৈ লাগাইয়া অন্দর মহলের প্রাচীর উল্লঙ্ষন পূর্বক মহা 
রাজার শরন-প্রকোষ্ঠ নিকটে উপনীত । ক্ষণপরে অবিবত 
বন্দুকের শবে পুরীত্দ্ধ জাগরিত ও চমকিত। তখনই গুলির 
অজত্র কে! কে। শব্দ । বিকট ধ্বনিতে মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ 
হইল এবং নিমেষের মধোই তিনি সকল ব্যাগপারের আমুল 
বৃত্তান্ত উপলব্ধি করিলেন। নিকটে রাজ -তরবারি ভিন্ন আর 
কিছুই ছিল না। অধিকিন্ত তিনি ুদ্ধ- কার্ষে *খনই বিশেষ 
গারদরশাঁ ছিলেন ন!। অধিকাংশ সৈম্তই তখন স্ স্ব আলে, 
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গ্রামাস্তরে। তখন তাহারা রাজবাড়ীতে থাকিলে কোন ফল 
হইত কি না সন্দেহ । যে সকল সৈন্য, রক্ষক ও অনুচরাদি তখন 
প্রামাদের মধ্যে ও তাহার চতুর্দিকে অবস্থিতি করিতেছিল; 
তাহারাও যে তখন তাহার সাহাষ্য করিবে, মহারাজের মনে 
এমন বিশ্বাসও হইল না । এদিকে তিনি মাথায় পাকড়ি 
জড়াইতে ন! জড়াইতেই, ভঙ্গের মেনা প্রভৃতি প্রাসাদের 
মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দিকে যে সকল গুলি চলিতে- 
ছিল, তন্মধ্যে একটি আসিয়া তাহার পাকড়ীর বন্ধ ভেদ করিম 
চলিয়া গেল। বড়ই সৌভাগ্য যে, তাহার মস্তকে লাগে নাই। 
তিনি ভাবিলেন যে, তখন খিদ্রোহীদের সন্দুখীন হইলে নিশ্চয় 
মৃত্রা ঘটিবে, তদপেন্সী গপান্বনই শ্রেম্বঃ। ফলতঃ সপ্তদশ 
মুসলমান অশ্বারোহীর ভবে গৌড়াধিপতি লক্ষ্ণ্য মেন যেবূপ 
করিয়াছিলেন, ঠিক মেইরূপে মহারাজ শুরচন্দ্র খিড়কির দ্বার 
দিয়া, ৩।৪ জন মাত্র অতি বিশ্বস্ত অন্ুচর সযভিব্যাহারে, বাড়ীর 
বাহির হইলেন । 

ঠিক এই সময়েই টিকেন্্রজি২ আসিরা অঙ্গের মেনা প্রভৃ- 
তির সহিত যোগ দ্রিলেন। মহারাজের সহোদর ভ্রাতা কেশর- 
জিৎ এবং গোপাল মেন (পদ্ধলেচন ), তাহাদের অনুগত 
অনুচরগণের সহিত রাজবাড়ী হইতে বিতাড়িত হইলেন। 
দেখিতে দেখিতে সৈন্য, কর্মচারী প্রভৃত্তিতে রাজপুরী লোকা- 
রণ্যময় হইয়া গেল এবং তাহার্দের ভয়ানক কোলাহলে 
দিউঅগ্ডল পরিপুরিত হইল। 

ওদিকে মহ্থারাজা প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, কেল্লা পার 
হইয়া যখন খুংগেন্থন পুলের নিকট গিয়াছেন্ট সেই সময তদীয় 
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খুণধর সহেবদর পান্ধাসেন?) স্বীয় কন্ধরচারী মণিলাল দে ও 
৮* জন স্থসঙ্জিত সৈন্ঠ সঙ্গে, তাহার সহিত সম্মিলিত হই- 
লেন। তাহারা সকলেই শুরচন্দ্রকে রক্ষা করিতে আমিতে; 
ছিলেন। কিন্তু তখন আর রাজবাড়ী পুনঃ-প্রবেশের পরামর্শ 
যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল না। ম্ুতরাং সর্বাগ্রে তিনি এবং 
পশ্চাতে তাহার ভ্রাতা প্রতৃতিরা সকলে উগ্ধাশ্বাসে, (পড়িতে 
পড়িতে_-উঠিতে, উঠিতে ) রেসিডেন্নী অভিমুখে দৌড়িলেন। 

এদিকে সেনাপতি কেল্লা, বারুদথানা, খাজনাখানা প্রভৃতি 
সমস্তই হস্তগত করিলেন, এবং তিন বৈমাত্রের ভ্রাতায় যুক্তি 
করিয়া মহারাজের পক্ষ হইতে যদি কোন আক্রমণ হয়, তন্নি- 
ৰারণের জন্য সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । সমবেত 
সকলেই 'বারম্বার "মেনাপতির জয়-সেনাপতির জয়” শবে 
নৈশ বায় কম্পিত ও গিরি, বন্দর প্রতিধবনিত করিতে লাগিল । 

যুবরাজ কুলচন্দ এই রাত্রেই (কি ভাবিয়া, তাহ] এ পর্যযস্ত 
প্রকাশ নাই-বোধ হয, হেন্গামে লিপ্ত না থাকা অভি. 
প্রায়ে) কতকগুলি সৈন্ত সমভিব্যাহারে, রাজবাড়ী হইতে 
বহির্গত হইলেন। 

অকস্মাৎ মণিপুরের মধ্যে যেন প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত হইল। 
কিন্ত আশ্চর্ধ্যের বিষয় এই যে, এত ভয়ানক গোলযোগেও 
( অসাবধানতা বশতঃ একজন প্রহরীর গাত্রে সামান্ত তরবারির 
চোট ভিন্ন ) কাহাকেও কোনরূপ আঘাত মাত্রও লাগে 
নাই-_হতাহত হওয়াতো দূরের কথা । ইহা নিশ্চয় যে, কাহারো 
প্রাণ হানি করা টিকেন্দ্রজিং প্রভৃতির আন্তরিক ইচ্ছা! ছিল 
না। মে যাহাই “হউক, ইহা যে প্রকার কৌশলে জাধিত 
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হইয়াছিল, তাহ! ভাবিলে বিশ্মিত হঈতে হয় । যদিও কার্ধাটি 
ধর্শীনীতির বিরোধী, তথাপি অনুষ্ঠাতাগণের নৈপুণ্য স্বীকার 
করিতেই হইবে। 

রাজ বাড়ীর অনতিদূরেই রেসিডেন্সি অবস্থিত। স্তরাধ 
বন্দকের শব্দ ও জনতার কোলাহল তর্থা হইতেও শ্রুত ভইয়া- 
ছিল । বন্ধুকের শত শত গুলি রেসিডেন্সির প্রাঙ্গণে পড়িয়াছিল, 
ঘরের খড়খড়িতে লাগির! সামি পধ্যন্ত ভাঙ্গিরাছিল। ইহাতে 
মিঃ গ্রিমউডের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে আশ্র্্য কি? তিনি গাত্রো- 
থানের পর রাজ ভবনের দিকে চাহিথ্া দেখিয়া গোলের কারণ 
বুঝিতে পারিলেন কি না, অর্থাৎ এই বিদ্দোহের পুর্বাভাস 
তিনি কিছু পাইয়াছিলেন কি না, তাহা বল] যায় না। কিন্ত 
শুনা যায়, তিনি ততক্ষণাৎ নিজের রন্মী সৈনিকগণকে সুসজ্জিত 
হইতে ও সতক“-প্রহরিতা করিতে আদেশ দিলেন এবং লেংখো- 
বালে ষে সকল ইংরাজ সৈশ্ঠ ছিল, তাহাদের সাহায্য চাহিয়। 
পাঠাইলেন। ইহা স্বাভাবিক, কি জানি কিসের গোল, আত্ম- 
সারা নিতান্তই কত্তব্য। কিন্তু রাঁজপুরীতে দূত পাঠাইয়া সঠিক 
তথ্য জানিবার উপায় যে করিলেন না, ইহাই আশ্চর্য । 


রাত্রি প্রায় ২০ টার সময় মহারাজ, তাহার সহোদর পাকা 
মেনা ও অনুষন্গীগণ হাপাইতে হাপাইঠত রেমিডেন্সীতে উপ- 
শ্থিত হইলেন। শ্রচক্র এতই বিহ্বল হইয়া পড়িঘাছিলেন 
ষে, গ্রিমউডের প্রশ্নের ভাল উত্তুরই দিতে পারিলেন না । মিঃ 
গ্রিমউড মহারাজের থম্রকবার জন্ত, রেনিডেন্পীর দরবার ঘরটি 
ছাড়িয়। দিলেন এবং সেই ঘরেই তিনি অবশিষ্ট ্গাত্রি যাপন 
করিলেন ।প্ররদিন প্রাতঃকালে, মহারাজের অনুরক্ত সৈন্তগ্ণ ও 


১১৮ মণিপুরের ইতিহাস । 


প্রজারা_-কেহ সুমঞ্জিত হইয়া, কেহ বা ষেমন ছিল, সেইরূপ 
দলে দলে আমিরা রেসিডেন্দী প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। 

এই অধ্যারে প্রথমানপি ঘে সকল কথা আমরা লিগিয়াছি, 
সে গুলি বিশ্বাস-যোগা । কিন্ত তদ্দাদে সমস্তেরই মহা গোল । 
মিঃ গ্রিমউডের কথার দহিত, মহারাজ শুরচন্দের কথার নান 
স্থানে মিল নাই । 

মিঃ গ্রিষউড নিজ রিপোর্টে যাহা লিখিরাহ্ন, ভাহার 
মন্ব এই যে;-মহারাজকে নিতান্ত অভিউরত দেখিনা, আমি 
তখনই পাক্ষা মেনাকে কতকগুলি পৈন্ লইয়! রাজবাটা পূনরায় 
দখল করিতে__নিদান পক্ষে ( মাগেজিন ) বানুদ ও ভাস্- 
শস্্াগার আদ্নত্রীধীনে রাখিতে বলিলাম । তিনি সাহস করি- 





লেন পা! আমি তীহাকে বহ্‌ ভঙ সিনা করিলাম অবলন্দেই 
মভারাজের অপর ছুই জন সহোদর আমুহাপ্রাবা (কেশরজিহ) 
ও গোপাল দেনা (পদ্মলোচন ), কর্ণেল সামুসিত্হ, ধালার্বাজা, 
মেজর জাম্ববানমংহ, থঙ্গেল জেনারেল এবং কতকগুলি মণি- 
পুরী কয়েকটি বন্দুক লঈয়া উপস্থিত হইল । ইতি কর্তবাতা 
বিষয়ে নানা ঘুক্তি তর্ক হইতে লাগিল । 

কিন্ত বহু পরামর্শেও কিছুই স্থির না হওয়ায় থঙ্গাল 
জেনারেল বলিয়া উঠিলেন "মহারাজ! যদি আপনার মান 
ও রাজপদ বজায় রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এখনই চলুন-- 
সৈন্ত অংগ্রহ করিষা রাজবাটী পুনরধিকার ও ম্যাগেজিন রক্ষা 
করি। আমরা সকলেই আপনার আজ্ঞাত্রীন থাকিতে, আপনার 
ভগ্ কি? খআপনার পূর্ন-পুক্ুষগণের অধীনেও আমি কর্ম 
করিয়। বৃদ্ধ হইয়ান্থি; উহার) সকলেই আমার পরামর্শ 
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বুদ্ধ মন্ত্রী থঙ্গাল জেনারেল । 


টি রর 
রা 13 


1 রা 
1, 





লইতেন--আপনিও আমান কথ শুন্ু্ম ইত্যাদি | কিন্তু মহা- 
র।জা ঘুদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন না। টিকেন্ত্রজিং ম্যাগেজিন 
দঃ" করিয়াছি তাহা রক্ষা বা পুনরধিকার করা সহজ না 
লে, যে্খদ্বা পুক্রত্ষর সে জগ্ প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্তব্য 
ছল । নানারূপ রূথা কথ হইতে লাগিল-ু-কিন্ত কীর্ষ্যে কেহই 
আগ্রমর হইলেন না। এই সময়ে টিকেন্্রজিৎ সহস্তে কারা- 





১২০ মণিপুরের ইতিহাঁস। 


গারের দ্বার খুলিয! সমস্ত বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। 
কিন্তু তাহারা কেহই কোনরূপে তাহার সাহায্য করে নাই।” 
ইত্যাদি । 

কিন্তু মহারাজা শুরচন্ত্র ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট ষে 
দরখাস্ত দিয়াছেন, তাহাতে উল্লেখ আছে যে;__“আমি যুদ্ধ 
করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ছিলাম এবং সকল লোকেই আমাকে 
সাহাযা করিতে উদাত ছিল। কিন্ত মিঃ গ্রিমউড সে পক্ষে মত 
দিলেন না। অধিকন্ত রেসিডেন্সীর রক্ষকগণের দ্বারা আমার 
অনুগত সৈম্তগণকে তিনি নিরস্্ করিলেন । কারামুন্ত কয়েদীর] 
টিকেন্দজিতের পক্ষে বিস্তর মাহাষা করিরাছিল।” ইত্যাদি । 

তংপরে গ্রিমউড বলিতেছেন থে, “মহারাজ! সিংহাসন 
ত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবন যাইবার দুট় অঙ্গ করিলেন এবং কোন- 
রূপ নিষেধই শুনিলেন না। আর মহারাজার বুন্দাবন ধাইবার 
কথা শুনিয়া আমিও বিস্মিত হই নাই। কেননা, জেই স্বানে 
৪০০০ হাজার বিঘা ভূমি ক্রর ও তাহাতে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা 
পূর্বক নিজে সেই স্থানে বসবাস করিবার ইচ্ছা |তনি পৃব্বেগ 

কাশ করিয়াছিলেন ।” এ মহ্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, 
বন্দাবনে বাস করিবার কথা শুর্চন্ত্র পুর্বে বলিয়াছিজেন 
বলিঘাই থে পেই বিগ্র সমদ্ধেই তাহা কার্ধে পরিণত 
করিবার বাসনা হইবে, ইহা অভ্তবপর বোধ হয় না। যদিও 
ধান্মিক হিন্দুর প পক্ষে বিবর বামনা ত্যাগ কপিয়া ব্রজবাস সঙ্গত 
বটে, কিন্তু খোর বিদ্রোহকালে সাধ্যমত তন্নিবারণের চেষ্টা না 
করিযাই, বৃন্দাবন যাওয়ার (কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত) 
সম্ভাবনা অল । সেই বিশেষ কারণ) (মহারাজার বর্ণনা) সাহে- 
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বের প্রতিকূলতা-ভাব। অর্থাৎ যখন দেখিলেন যে, শুদ্ধ ভ্রাতার। 
নহে, বড় আশার স্থল রেমিডেণ্ট সাহেবও বিপক্ষ, তখন দ্বণ।- 
জনিত ধিকার ও বিবেক হৃদয় মধ্যে দেখ! দিল! 

আবার মহারাজ টিকেন্ত্রজিংকে যে পত্র লিখিবীছেন্স, 
(দ্লীন ৭) তাহাতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে বে, যুদ্ধ করিয়া 
সিৎ্হাসন পুনরধিকার করিবার “আশা আনার নাই,” কিন্ত 
সে পক্ষে তাহার ইচ্ছ। যে কি ছিল, তাহা তিনি কিছুই উল্লেখ 
করেন নাই। মণিপুরী বৈষ্ণবগণ ্রীবৃন্দাবনকে মহা! তীর্থ জ্ঞান 
করেন এবৎ কেহ তথয যাইবার প্রস্তাব করিলে, পরম শক্রতেও 
তখন তাহার প্রতি বৈরিতাচরণ করে না, বরং যথাসাধ্য আহু- 
কৃল্যই করিয়া থাকে। শুরচন্দ্রের তখন চতুর্দিকে প্রবল শক্র 
এবং অথেবুগ্ড দ্ষম্পূর্ণ অন্ন, আুদ্তবং বৃন্দাবন যাত্রাব ভাপ 
কাঁওয়া বিপক্ষতার তীব্রতা কমাইয্ব! ইংরাজের আশ্রয়ে আপি- 
ৰার প্রকৃত মতলব ছিল কি না, বিচক্ষণ পাঠক বিবেচনা কর্ি- 
বেন।* আর কোন্‌ ঘটনার পরেই বা বৃন্দাবন ষাইবার কথা 
তুলিলেন, তাহাও নিম্বোদ্ধু ত পত্রথণ্ড পাঠে বেশ বুঝ| যাইবে । 

গ্রিমউড সাহেব চিফ কমিশনারকে যে সকল পত্র লিখিগা- 
ছিলেন, তাহার কয়েকখানি আমরা দলীলে দ্বিয়াছি। কিন্তু 


কি - 


* মহারাজ শুরচন্্র নিংনন্বলে রাঁজবাটা হতে বহির্গত হয়েন। বৃন্দাবন 
ষাইবার ব্যয়ন্বরূপ কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ তাহাকে লক্ষ্পীপুরে ১০০৯, কাছাড়ে 
১৫৭৯, গতর্ণমেন্ট-সেক্রেটারির হাত দিক্লী ১৫০০. এবং আনামের চিফকমি- 
শনারের দ্বারা ৩০৯৪, অর্ধ সঙ্ষক্যে এই সপ্ত মহপ মুদ্রা ত্রমশঃ পাঠাইযা- 
ছিলেন । তন্ি্,*যংকাঁলে তিনি রেসিডেন্সী হইতে জন্মেরমত কাছা 
খাত্রা করেন, ভুখন তাহার শোক প্রজজানন্দ ছষ্টী ভিন হাজার টাক। 
(সবেচছ প্রত ) নন দিয্াছিল। | 


১৯ 








১২২ মণিপুরের ইতিহাস । 


এইখানি বড়ই গুগু-রহশ্যময়, এজন্য এইখানে দিলাম। তিনি 
চিফ কমিশনারকে ঠিক এইরূপ লিখিয়াছেন £-- 

“অপরাহ্ছে রেসিডেন্সীতে এত অধিক নংখ্যক মণিপুরী একত্র হইল যে, 
আমি তাহাদের অনেককে (বিশেষতঃ অস্ত্রধারীগণকে ) জিদের সহিত 
বিদাদ্র করিলাম । যেহেতু কোন্‌ মনিপ,রী মহাবাজের পক্ষ, আর কেইবা 
বিপক্ষণ তাহ! রাত্রে নির্ণয় করা, আমাদের দিপাহীগণের পক্ষে অসম্তব 
হইত ; এবং তাভাদের মধ্যে কোন এক জন বন্দুক ছুঁড়িলে, অন্ধকারে মহা 
বিভ্রাট ঘটিভ। রাত্রে রেলিডেন্দী আক্রমণের আশক্কাও ন। হইতেছিল, 
এমত নম্ন।॥ তদবহ্থ! ধটিলে, যাহাতে সব রক্ষা পায়, তাহার শমস্ম বন্দো 
বস্ত মিঃ বার্কণি পুর্ব হইতেই করিলেন , এবং ভীহারই পরামর্শক্রমে আমি 
পৃর্বোক্ত মত কার্ধ্য করিয়াঁছিলাম। কিন্তু ভাহাঁতে মহারাঁজার মনে বে 
অত্যন্ত কই হইল, তাহ। আমি বুঝিতে পারিলাম। তিনি বলিলেন, লোকে 
বলিবে ঘষে, আমি তাহাকে বন্দী করিয়াছি । তৎ্পরেই তিনি গদি পরি- 
ত্যাগ পূর্বক উদাপীনা হাস বৃন্দাবন গমনের কথ) প্রথম উত্থাপন করিলেন টি 

এই পত্রে সত্য বাহির হইয়৷ পড়িয়াছে। পাঠক ' বুঝিলেন কি, 
কেমন তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়া-ন্বেচ্ছার় বিরাগী 
হইমু! চিরদিনের মত বুন্দাবন-ব1সের ইচ্ছা করিয়াছিলেন! 

শ্রিমউডসাহেব পলিটিকেল এজেন্টের পদে বাহাল হই! 
মণিপুরে যাইবার পরেই, প্রথম প্রথম পাকা সেনাকে ভাল. 
বামিতেন এবং মহারাজের প্রতিও অনুকুল ছিলেন। কিন্ত 
অবিলম্বেই গ্রীমউড জানিতে পারিলেন যে, শুরচন্ত্র অত্যন্ত 
ধন্দ নুরাগী। প্রতিদিনই বহক্ষণ ধরিয়া তিনি ঈশ্বর আরাধন। 
ও অন্তযন্য ধর্ানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; এবং রাজকাধ্যাপেক্ষা 
ধর্দ্দকর্্েই অধিক মনোনিবেশ করেন । ইহা! অবশ্যই মহা দোষ! 

অধিকন্ত শুপাবায়, ব্রিটিশ রেসিভেন্দীর রক্ষক-সৈন্য- 
সংখ্যার বৃদ্ধি বা ইৎরাজের এতদ্রপ অন্তান্ত হুবিধাজনক কার্থো, 
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মহারাজ অমত প্রকাশ করিরাছিলেন % ভাহা করুন বা না করুন, 
ইটি নিশ্চয় যে, আত্যন্তরীণ রাজকার্ধ্য সম্বন্ধে তিনি কখনই 
গ্রীমউডের মতামতের অপেক্ষা করিতেন না। একবার প্রীম- 
উড সাহেব মণিপুরী ভদ্রমহিলাগণের ছায়াচিত্র (ফটোগ্র।ফ ) 
লইতে ইচ্ছ,ক হইয়া, মহারাজের অনুমতি ও সাহাষ্য প্রার্থনা 
করেন। মহারাজ হিন্দু-কুলগৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, 
প্রকৃত স্বধন্মপরায়ণ হিন্দুর স্তান্ধ তাহাতে (প্রতিবাদপুব্ৰক ) 
মত দিলেন না। শেষে টিকেন্ত্রজিৎ যোগাড়বন্ত্র করিয়া, গ্রীম- 
উডের সেই মনোভিলাষ পুর্ণ করিলেন ! 

- টিকেন্রজিতের সহিত গ্রীমউডের ক্রমে ভ্রমে গাঢ় প্রণস্ব 
হইর়াছিল। দুজনে একত্রে শীকারে যাইতেন এবং অনেক 
সময় সব্ধদ্াই একত্রে থাকিতেন ও একত্রে বেড়াইতেন | বিবশি 
গ্রীমউডের সহিতও টিকেন্দ্রজিতের বেস সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। 
কড়যন্ত্র সম্বন্ধে গ্রীমউডেন্ন সছিত কোন পরামর্শ বাদ হইয্বাছিল 
কি না, তাহা আমরা সঠিক বলিতে পারি না। তবে, কাণ্তেন 
হিন্নাসে নন্্রতি যে পুস্তিকা বিলাতে বাহির করিষাছেন, তাহাতে 
সেরূপ আভাস স্পষ্ট থাকিলেও আমরা তাহা ইতিগ্রাস-গ্রাহ্থা- 
রূপে গ্রহণ করিতে পারি না-সে পুস্তিকা আমরা দেখিও 
নাই । সুতরাং ততং্মম্বন্ধে আন কিছ নষ্ট বলিয়। কেবল এই 
পর্য্যন্ত বলিতে চাহি যে, হয় তে!।* গ্রীমউডের ভাবগতিকে 
অঙ্গে সেনা প্রভৃতি বিশেষ প্োংসাহিত হইয়া থাকিবেন। 
অন্ততঃ টিকেন্দ্রজ্জেৎ নিস্টয়ই বুঝিধা লইঈম্বাছিলেন যে, গ্রীম- 
উডের দ্বারা তাহার কোনরূপ অনিষ্টই হইবেনা। পর্বদ্রৌহ- 
ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া যে তিনি নিতান্ত অন্তায় করিয়াছিলেন, 


১২৪ মণিপুরের ইতিহাঁদ। 


তাহাতে সলেছ নাই | কিন্তু চমত্কার ব্যাপার এইষে, গ্রীমউ্ড 
তাহার বিরুদ্ধে কখনও কোন কথ! (একটি কথাও) লিখেন 
নাই। আবশ্যক হইলে, ২০০ শত সৈন্ত চাহিতে, চিফকমিশনার 
তাহাকে বলিয়াছিলেন (৬ দলটল দেখুন) ; কিন্তু তাহা তিনি 
চাহিষা পাঠান নাই- বেশী মৈন্ের দরকার বলিয়াও জানান 
নাই | তিনি যুবরাজ কুলচন্দ্রকে মহারাজ বলিয়। স্বীকার করা 
বিষষে চিফকমিশনারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । এবং তিশি 
শ্রচন্ত্রকে মণিপুর ছাড়া করিয়া, তবে যেন প্রাণের শাস্তি 
লাভ করিলেন, ই51 স্পষ্টই প্রকাশ পায় (দলীল ৯১০১৫ ) 

২৩ শে সেপ্টেম্বর (১৮৯০) প্রাতে, শ্রচন্ত্র টিকেন্রুজ্সিতকে 
পত্র লিখেন যে তিনি “একবার বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছ,ক”। টিকেন্দ্র- 
জিতের সবিনীত সন্মতি-তৃচক উত্তর-পত্রথানিও আমরা ৮নং 
দলীলের মধ্যে দিয়াছি। গরীমউড তৎপরে রাজবাড়ীতে গেলেন। 
সুবরাঁজ-কুলচন্তরকে আনিবার জন্ত লোক প্রেরিত হঈল। কুলচন্দ্ 
খন কাছাড়াভিমুখে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
গ্রীমউড ফিরিয়া আসির়াই শুরচন্্র গু ভৈরবজি যাহাতে অবি- 
জগ্ে বিদায় হন, তজ্জন্ত বড়ই জিপ করিলেন। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস 
হইয়াছিল, ভৈরবই যত অনিষ্টের মূল। সুতরাং ভীহাকে মহা- 
রাক্ত সঙ্গে লঈর1 আইগেন, ইহাই তাহার অভিপ্রায় । ইহ? তিনি 
পর্ত্ব হইতেই বারবার বলিতেছিলেন । গ্রীমউডের ফিৰ্বিবার পরেই 
ন্নাহাদের সকলের যাত্রার মস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। 

ওদিকে কুচন্্র ধবজ ফিরিরা আসিয়। একটি, প্রকাশ্ঠ দরবারে 
আপনাকে হারাল বলিয়া ঘোষণা করিয়। দিলেন। টিকেন্দ্র- 
ছিৎ ও অঙ্গেয সেনা প্রস্ৃতি তাহার বস্তা স্বাকার কারলেন 


শুরচন্দ্র | ১২৫ 


মহারাজ কুলচন্্র। 

















বুবর।ভ কুলচন্রু মহারাজ হইলেন, ঝাঁজেই টিকেন্ত্রজিৎ যুবরাজের 
পদ পাইলেন এবং অঙ্গের সেন্ট সেনাপতি হইলেন । 

মেই দত ( বাজছগলা ১২৯৮ সান্ধের ৮৯ আশ্বিনে) রাত্রি 

৭০ টার সময়, নিজের তিনটি সহোদর জরাতা, ৬০ জন অন্থচর 


ও গ্রীমউ্টের প্রদত্ত ৩৫ জন গুধা সৈনিক সমভিব্যাহারে মণি- 


১২৬ মণিপুরের ইতিহাস । 


পুরেশ্বর মহারাজ শুরচন্ত্র স্বীয় রাজপাট ছাড়িয়া! চলিলেন। 
তখন তিনি হই দিন নিরম্কু উপবাসী ; যেহেতু সাহেবের বাটী 
-ক্বেচ্ছ সংস্পর্শ বলিয়। জলগ্রহণও করেন নাই । 

শ্রচন্দ্রের বিদায়কালে মণিপুর সহরে যে হাদয়-বিতারক 
শোকাবহ দৃশ্টের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা জগতের ইতিহাে 
রাজগণের শিক্ষার ধিমর রূপে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হওরা উচিত" 

দলে দলে রাজভক্ত মণিপুণী প্রঙ্গা আঁমিতেছে-প্রিষভম বাজে খবরের 
অকম্মাৎ দেশত্যাগ দেখিরা কাদিতেছে, ভাহাকার করিহেছে, অনেকেই 
কজ্জল নয়নে পাদম্পর্শ পূর্নক্ক নীপ্যমত ভেট আনিম্বা! মভাঙাজচব্রণ-মুমীলে 
রাখিতেছে। প্রজাছখে কাতর, প্রজাবতৎ্মল, ধাশ্রিক শৃরচন্্র বাস্প গদগিপ- 
স্বতে সকলকেই মি কথান তু কর্িভেছেন এব, নান] ভাবে স্বীয় জন 
পোরান্দোলিত হইলেও নিজ মনকে ধর্খখবলে কাধিয়া সন্তান তুলা 
প্রজামগুলীকে নানাম 5 প্রুবাধ প্রাদপি করিতেছেল । এই দৃশ্ট ও তধনকা॥ 
অবস্থা ভাবিলেও শরীর কটকিত হয । 

আবার যখন আপন শক্নাঁশের নিদানভূত এবং বিপ্রোশী-নেতা বৈমা 
জাভা টিকেন্দ্রভিৎকে মঙ্গেহে আপিঙ্গন করিম বিদাষ চাহঠিলেন 


4.4 ঠা 


1৯ 
4৮5 


এবং ভীনাকে কতকগুলি আবশ্যকীয় চাবি ও রাজপ্রনাদ-স্বরূণ রত্রাভবশাশি 
নিজ অঙ্গ হইতে খুপিয়া প্রদান করিলেন-খখন, নব ভূশতি কুলচন্দরে 
উদ্দেশে শুভ প্রার্থনা ও আশীর্বচনেত্র মহিত রাজপরিচ্ছদ ও বাজ অররবি 
নেহ ভ্ইতে উন্মোচন পুন্বক দিয়া চণিলেন, তখন-_-হাঁন্ব। তথন কি 
শনির্বচনীঘ ভুপ্বিমল স্ব সকরুণ ভাবে দর্শক মাত্রেরি অন্তত্র ভ্রবীনন্ত 
ভইল--ঠিক নেমন সর্ন-লোকাতিতাম রামচন্দ্র অনুজ ভবঙত উদ্দেশে আশী- 
কাদ ও রাজাভাঁর দিশা পেকুণে বনে দ্র্বাছিলেন, আজিও অতিন্ধ মেইন” 
শেচনীযঘ় ভাব ঘটিল : 

এইরূপে' শূরচগ্্র নির্বাসিত ও কুলচন্্র তৎপদ্ে প্রতিষ্ঠিত 


হইলেন । বৃদ্ধসচিব থঙ্বাল জেনারেল প্রভৃতি নূতন রাজার আনু- 


শৃরচন্দ্র | ১২৭ 


গত্য স্বীকার করিলেন । মণিপুরী প্রজারাও ধিনা আপত্তিতে নৰ 
হপতির শীসনাধীনে শাস্তি, সুখ, ও সন্তোষে কাল যাপন করিক্ে 
লাগিল। তীহার শাসন বা বিচার-বিতরণাদি কোন বিষয়ে কোন 
£বরূদ্ধবাদ বা অখ্যাতির কথা মাত্রেই শুনা! গেল না। ভারতের 
প্রজাপুঞ্জ যে কিরূপ নিরীহ ও শাস্তি প্রিকব, তাহার অকাট্য প্রমাণ 
এইবার আবার জগৎ সমক্ষে মণিপুরীর প্রদান করিল। 


একাদশ অধ্যায় 





মণিপুর-মহা!বিভ্রাটের সুচনা । 


রাজ ভ্রষ্ট শুরচন্্, 8 কমিশনারের সহিত নাক্ষাঙ 
খাসনাষ শিনচতর আমিলেন। কিন্ত নিরাশ হইলেন, যেহেতু 
ভার আপিবার পৃব্বেই কুই বন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। 
'হবন শুরচন্তর কলিকাতায় আসাই স্থির কারনেন। 

আসাম চিফ কমিশনারের প্রধান সেক্রেটারি কলিকাতার 
পুলিস-কমিশনারকে তার যোগে এই সংখাদ পাঠাইয়া রাজার 
নচজ পুলিস ইনিপ্পেক্টুর যোতারেন দেন। এখন পাকতঃ মহা- 
র[জ শৃওচন্দ্র “রাজবন্দা”। (১৪৪০-১71১)০7) । পুিন তাহাকে 
গঙ্গে লইর়। কলিকাতার পুলিন-কর্মিিনারের হস্তে সপিয়া দিয় 
৯:লয় যায়। 

শিলচরে আসন। শৃরচন্ত্র যখন জানিতে পারিলেন যে, 
পঁলটিকেল এজণ্ট মিঃ গ্রিমউড, তাহার সঙ্গে (ইংরীজি ভাষায় 
লিখিত) থে পাশ দিষাছেন, তাহার অর্থ এই যে, “ মহারাজ। 


১২৮ মণিপুরেরইতিহাস। 


শ্ব-ইচ্ছায় যুবরাঁজকে রাজপদ প্রদান করিয়া গেলেন ” তখন 
তাহার বিশ্বয়ের পরিপীমা রহিল না। তিনি ৬ই অক্টোবর 
(অর্থাৎ ২০শে আশ্বিন) তারিখে, গ্রিমউড ও আসামের চিফ 
কমিসনর সাহেবকে তারযোগে মংবাদ দিলেন বে, “তিনি 
একবারে রাজ সিংহাসন ত্যাগ করিবার কথা কখনই বলেন 
নাই--একবার বৃন্দাবন বাইতে চাহিয়াছেন মাত্র |” (দলীল ৪) 
_. বস্ততঃই তিনি টিকেন্দ্রজিঙকে বে পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহার অর্থ চিরদিনের মত রাজপদ পরিত্যাগ করা কোন মতেই 
হইতে পারে না) আর রাজ তরবাধি ও পরিচ্ছদাদি অর্পণ 
করার অভিপ্রায় এই যে, তাহার অনুপস্থিতি কালে, দে গুলি 
প্ররোজন হইবে-_পক্ষান্তরে মণিপুরের সীমার বাহিরে সে সকল 
তাহার কোন কাধ্যেই লাগব না। হহাতে তাহার স্ববুদ্ধি ও 
মদাশরতাহ প্রকাশ পাহতেছে। 
কুলচন্ত্রকে মহারাজা বলিরা স্বীকার করিধার জন্য মিঃ আ্ীন- 
উদ কুইণ্টনকে থে অনুরোধ করেন, তছুভ্তরে কুইণ্টন লিখেন যে, 
কউ মঞ্জুরী আদেশ না পাওয়া পথ্যন্ত, কুলচন্জ্রকে 
রাজ-অছি (1২০৪৮) বলিয়া স্বীকার করিবে ।” (দলীল--_৯) 
- কুলচন্ত্র রাজপর্দে অভিবিক্ত হইয়া] ১৫ই আশ্বিন স্বস্বং গভ- 
ণর জেনারেলকে দগ্্ুরী গিমিত্ত পিখেন। প্রশ্ন উঠিতে পাবে ঘে, 
মণিপুর যখন স্বাধীন রাজ্য» তখন হতরাজ গভণমেণ্টের মঞ্জুরীর 
প্রার্থন। কেন? বস্ততঃ রাজচব্রদও গ্রহণ কালে ইংরজের 
গ্রতিনিধি গ্রীমউড ধাহেবের অপেক্গাও তিনি করেন নাই; 
তথাপি মাঁণপুর ছুক্বল, হুতরাং প্রবল ভারত-ান্রাজ্যাধিপের 
মুখ চাওয়। তাহার পক্ষে নিতান্তই সঙ্গত। অধিকম্ত, সর্কতর 





মিশনর কুইন্টন | 


চীফ ক 


কুলচন্দ্র । ১২৯ 


ঈউরোপেও) চির প্রথা এই যে, নব রাজপদে যিনি যখন অভিষিক্ত 
হন (বিশেষতঃ বিপ্লবে), তাহাকে তখন মিত্ররাজবর্ণকে সে সংবাদ 
দিয়! তাহাদের মঞ্জুরী অভিপ্রায় সংগ্রহ করিতে হয়? তাহার! 
ভ্াহাঁকে রাজ্যাধিপতি বলিয়া স্বীকার না করিলে বিরোধ বাধে । 

এপ্রিকে শৃবচন্ত্র স্বীয় রাঙ্গ্য উদ্ধারার্৫থ ইংরাঁজের সৈন্ত-সাহায্য 
প্রার্থনা করিয়া কলিকাতা হইতে ভারত-গভর্ণমেন্ট ও আসামের 
চিফ কমিশনরকে যে পত্র লিখিলেন, তাহার কিয়দংশ ১২ নং 
দলীলে আছে। ভারত-গভর্ণমেন্টেরও সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইল ফে, 
উহাকে পুনঃস্থাপিত ও টিকেন্ত্রকে দেশান্তরিত করেন । কিন্তু 
মিঃ গ্রীমউড শুরচন্জের সাক্ষাৎ শনি স্বরূপ। তিনি চিফ 
কমিশনার কুইণ্টনকে এবং তদন্ুসারে কুইণ্টন গভর্ণমেণ্টে 
বার বার লিখিতে লাগিলেন ষে, দুর্বল-চিন্ততা জন্ত রাঙ্য-শানন 
পক্ষে শৃরচক্্র নিতান্তই অনুপযুক্ত । এই ভাবের কথা গ্রীমউ্ড 
পুনঃ পুনঃ খুব জোরে লিখিয়। কুইণ্টনকে বিগড়াইয়! দিলেন । 
মাবার কুইণ্টনের জোর লেখাতে গভর্ণমেণ্টেরও শূরচন্দ সম্বন্ধে 
সেই বিশ্বাস দৃঢ় হইল । কাজেই গভর্ণমেন্টের মত ও আদেশ 
পরিবর্তিত হইয়া, শ্রচন্দ্রকে পরিবর্জন ও কুলচন্দ্রকে নিগড় 
বন্ধনে ফেলিয়! দিংহাসন দান, এইরূপ অভিপ্রায়ই দাড়াইল। 
কুইণ্টানের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, টিকেস্্রজিতের রীতিমত বিচার 
করিয়া ত্পরে তাহাকে ন্যাষণ শক্তি দেওয়া হউক। কিন্তু 
শনর্ণর জেনারেল মে কথায়কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি 
বিনা বিচাঝেেই টিকেক্টরের সর্বনাশ ঘটা্টবার সংকল্প করিলেন । 
এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে দে সব লেখালিখি হইয়াছিল, তাহা 
দলীলবিভাগে প্রকাশ কর! গেল। (দলীল ১৪1১৬1১৭1১৮) 
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পরিশেষে ধার্ধা হইল যে. (১ম) যদি কুলচন্ত্র মণিপুরের 
ব্রিটিশ রেপিডেন্সীতে ৩০০ রক্ষক সৈন্য রাখিতে দেন ( ২য়) 
পলিটিকেল এজেণ্টের পরামর্শমতে রাজকাধ্য করিতে সম্মত 
হন এবং (৩য়) টিকেন্দ্রজিতের নির্বাসনের অনুমোদন ও তৎ- 
পক্ষে সাহাযা প্রদান করেন, ভবে ত্াহাকেই ভারত গভর্ণমেণ্ট 
মণিপুরের মহারাজা বলির] স্বীকার করিবেন! লড ল্যান্স- 
ডাউনের মনে বিলক্ষণ ধারণ! জন্মিয়াছিল যে, এ সকল প্রস্তাবে 
হ্ব্্বল কুলচন্দ্র অবশ্যই সম্মত হইবেন । বদি তিনি স্বীকৃত না 
হন, তদবস্থার গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন্‌ পস্থা অবলম্বনীয্র, তাহ! 
তাহার চিন্তার খিষর বলিয়া একবারও মনে করেন নাই। 
নচেৎ কুলচন্দ্রের মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই কুইণ্টন যখন 
ওদিকে সদৈন্ত মণিপুরে পৌছেন, সেই সময়ে (২১ শে মাচ 
দিবসে) এদিকে শৃরচন্দ্রকে লেখা হইবে কেন ষে, “তিনি আর 
রাজত্ব পাইবেন না-_কুলচন্দ্রকেই মহারাজা বলিয়া গভর্ণমেণ্ট 
স্বীকার করিবেন । এবং ধাহারা তাভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হইয়াছিল, তাহাদিগকে উচিত মত শাস্তি দেওয়া হইবে। 
তাহাকে বুত্তিভোগী হইর1 গভর্ণমেন্টের মনোনীত স্থানে 
থাকিতে হইবে 12 (দলীল ২০) 

এ স্থলে ন। বলিয়া থ"কিতে পারি না যে, এ ল্দ্ধান্তের স্টার 
আশ্চর্য্য মীমাংসা পরার আর দেখা যায় না। “এত বড় স্পদ্ধী-- 
তোমার বিকদ্ধে বিদ্রোহী হয় যাহারা তোমার এ দশা! করি- 
য়াছে, তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিব_-কিন্ত তোমার এই দশাই 
থাঁকিবে--তু।ম আর রাজা পাইবে না1” কি আত্ম-যুক্তি-বিরোধী 
চমৎকার বিচার! কিন্ত আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি হয় তো] অতলম্পর্শ 
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গভীর রাজনৈতিক তত্ব-সাগরের তল] দেধিতে পায় না 
রাজতান্ত্রিক শ্তায়শান্ত্র অবশ্যই দারুণ ছুরভিগমা ! 

হায়! ইত্রাজের পরম প্রিয়-চিকীর্ ও সম্পদে বিপদে 
সাহায্যকারী প্রিয় মিত্র চন্ত্রকীর্তির জোষ্ঠ পুত্র বিপদে পড়িয়! 
শরণাগত হইয়! বঝড়লাট বাহাছরের সাহাধ্য ভিক্ষায় এত ষে 
বিনীত প্রার্থনা! করিলেন, তাহার এই ফল ফলিল! সেই মিত্র- 
ভুপতির দ্বিতীয় পুত্রের স্কন্ধে অজ্ঞাতপূর্ব কঠোর ভারার্পণ 
পূর্বক তাহার অপর পুত্র টিকেন্দ্রাজংকে জন্মভূমি-রূপ স্বর্গচ্যত 
করিতে চিফ কমিশ্নার কুইণ্টন বাহাদুর ৭ই মার্চ গোলাঘাট 
হইতে মণিপুরাভিমুখে শুভ (বা অশুভ) যাত্রা করিলেন । 
তাহার রক্ষীরূপে কর্ণেল ক্বীনের অধীনে আসামের চারিশত 
সংখ্যক বন্দুকধারী গুথ৭ সৈনিক,চলিল । শিলচর হইতে আরও 
২০০ গুখ। সৈন্য মণিপুর বাইবাঁর কথাও স্থির হইয়াছিল । 

গতর্ণমেপ্ট আদেশ দ্রিয়াছিলেন যে, টিকেন্্রজিৎ কোনরূপে 
প্রতিরোধকতা করিতে এবং গোল বাধাইতে না পারেন, এমত 
কোন কৌশলপূর্ণ উপায়ে তাহাকে হস্তগত ও নির্বাসিত 
করিতে হইবে, (১৮ দলীল দেঁখুন)। অতএব তাহার ভাবগতিক 
জানিবার জন্ত, কুইঈণ্টন, নিজের অধীনস্থ এসিষ্টাপ্ট কমিশনার 
গর্ভন সাহেবকে একসপ্তান্ পূর্বে মণিগুরের পলিটিকেল এজেণ্ট 
গ্রিমউডের নিকট পাঠাইয়াছিলেন তিনি ভাবগতিক দেখিয় 
শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া কইর$ নামক স্থীনে ১৮ই মার্চ দিবসে 
চিককমিশন]রের সহিচ্চ পুর্ন মিলিত হইলেন | গ্রীমউড সাছেৰ 
মিঃ গর্ভনকে বলিয়াছিলেন যে “টিকেন্দজিং কখনই আত্মসমর্পণ 
কারবেন না--তাহাকে বৃত করাও সহজ ঠাছে” ইত্যাদি। কুই- 
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"টন গর্ডনের মুখে এইকথা শুনিবা স্থির করিলেন যে, গ্রতর্ণর 
জেনারেলের আদেশ জ্ঞাপনার্ঘ দরবারের ভাগ করিয়া চাতুরশতে 
ভাহাকে তথায় আনিয়! গ্রেপ্তার করাই স্থুপরামর্শ। তিনি এতৎ 
সম্বন্ধে সেই তারিখে লাটসাহেবের নিকটে তারের সংবাদ প্রেরণ 
করেন, তাহা ২*নং দলে দেখুন । ২১ শে মীচ্চ” গভর্ণমেন্ট 
কারযষোগে তাহার প্রস্তাবের মঞ্জুরী আদেশ পাঠান । এদিকে 
গর্ভনের পরামর্শমতে, শ্রিমউডকেও আঁগু বাড়াইয়া আমিবার 
জন্য কুইণ্টন সংবাদ দিলেন । এই দিনই কুইণ্টন সদলে ইন্ফা'ল 
হইতে কয়েক মাইল দুরে মণিপুর রাজ্যান্তর্গত সেঙ্গমাই গ্রাঙ্গ 
উপনীত হইলেন। গ্রীমউডও আলিয়া পৌছিডলন | টিকেন্ত্র 
জিতের নির্বাসন স্বন্ধে উভয়ে তকর্বিতকর্চলির1 শেষে কুইণ্টন- 
দরবারে গ্রেত্ধার করিবার কথ।, গ্রীমউডকে খুলিয়া বলিলেন । 
গ্রীমউড যে টিকেন্দ জিতের অনিষ্ট সম্বন্ধে মত দিবেন ন1, তাহ। 
কে ন1 বুঝিতেছেন ? সুতরাং কুইণ্টনের লহিত তাহার মটতকতা 
ঘটল না। কিন্ত তিনি অধীনস্থ কম্ম্রচারী--কুইণ্টনের মতের 
পরিবর্তন কিছুই করিতে পানিলেন ন!। অবিলগ্ষেই তিনি 
মণিপুরে ফিরিয়া গেলেন । (দলীল ২৮২৯1) 

সেদিন প্রাতে ইংরাজ-পক্ষীয় এই সকল প্রধান বাক্তি 
সেক্ষমাইতে উপস্থিত ছিলেন ;াসামের চিফকমিশনার 
কুইণ্টন, পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রীনউড, এসিষ্টাপ্ট কমিশনার লেঃ 
র্ডন, চিফকমিশনারের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী কপিম্দ, এসিষ্াণ্ট 
কমিসনর মিঃ উড্স্, আসাম টেলিএাফ বিভাগের মিঃ 
মেল্ভিল ও উইলিয়ম্স, কর্ণেল ফীনে, কাণ্ডেন বুচার, লেফটে- 
নাপ্ট চেটার্টন, এড্জুটেপ্ট লেঃ লুগার্ড, কাণ্ধেন বলো ।, লেঃ 





কর্ণেল ক্ষীনে। 
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সিম্দন, লাটকাউন্সিলের বর্তমান সমর-সদস্যের ভ্রীতুষ্প,ত্র লেঃ 
ব্রাকেনবরি, ডাক্তার কালভার্ট । তদ্বাদে, ৪০০ গুর্থা সৈম্ভ এবৎ 
সকলের খানসাম]'ও পাচক, ইত্যাদি। ঘোড়ার সইস ও 
বাহক মজুর প্রশ্ততি রেসেলাও সেই দলে অনেক ছিল। 

মণিপুব রাজ্যের লব্বত্র শান্তি বরাজ করিতেছিল এবং মহ?- 
রাঁজ কুলচন্দ্রও প্রকৃত হিন্দরাজার মত রাজত্ব করিতেছিলেন। 
কিন্ত তিনি সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারেন নাই | কেননা এপর্ধ্য্ত 
তিনি গমভর্ণমেণ্টের মগ্তবীর বিষধ্ম অজ্ঞাত ছিলেন । নিজের 
লিখিত পত্রের কোন উত্তর লাটসাহেবের নিকট হইতে পাঁন 
নাই। অধিকন্ক শূরচন্দ্র পুনরায় রাজ্যলাভের জন্য যেবারম্বার 
লাট সমীপে দরখাস্ত করিয়াছেন, সে সৎবাদও তিনি রাখিতেন। 
আবার নবযূখরাজ টিকন্দজি কলিকাতা হইতে তারযোগে 
একটী সংবাদ পান। তাহার মন্খ্ব এই থে “অনতি বিলম্বেই মণি- 
পুরে একটি বৃহত্ ব্যাঘ্ব শীকার করা হইবে 1” 44৯ 121৫6 0৫61 
1১ 90015 (9 0০ 0298৫ 8) 1$1501])80.? ভারতের অন্তান্ 
রাঁজন্য বগের কম্মচারী বা এজেণ্ট যেমন সব্বদা কলিকাতায় 
থাকে, মণিপুরেরও সেইরূপ লোক তথায় আছে। অনুভব হয়, 
এই তাবের সংবাদ সেইরূপ লোকেই পাঠাইয়া থাকিবে । 

এঁ তারের সংবাদ ব্যতাত চিফকশিষ্ঠনারের আগমনের ১৫। 
১৬ দিন পুন্ব হইতে, মণিপুর এনান্বারূপ জনরব উঠিতেছিল। 
তন্মধ্যে একটা রটনা এই যে, মহারাজ শূরচন্দ,কে সঙ্গে লইয়া 
১৮০০ সৈগ্ঠ সাহত আন্গরমের টিফক মশনার তাহাকে সিংহাসনে 
পুনঃস্থাপিভ করিতে আমিতিছেন । সুতরাং রাজদরকারেও নান! 
রূপ কল্পন। & যুক্তি পবামর্শ চলিতে লাগগ্স। স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট 
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১৩৪ মণিপুরের ইতিহাস । 


বা পলিটিকেল এজেন্ট কর্তৃক এসম্বন্ধে সঠিক সমাচার রাজদর- 
বারে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তীহারা তাহার কিছুই করেন 
নাই । অধিক কি, চিফকমিশনারের প্রেরিত গর্ভন সাহেবের 
সুখে সেনাপতির নিব্বাপনাজ্ঞা ও তত্মাধনার্থ চিফকমিশনারের 
এটৈন্ত আগমনের কথা শ্রীমউড সনস্তই জ্ঞাত হইবার পরেও 
তান টিকেন্দ্রজিতের সহিত পুর্কোর ন্যায় বন্ধুতা-ভাবেই চলি- 
তেন--এক দিন একত্রে মৃগয়া করিতে ও গিয়াছিলেন । তথাপি 
এঁ সব গুরুতর সংবাদের বিন্দ্মাএও ব্যক্ত করেন নাই । ইংরাজ- 
রাজপুরষগণের অন্তরে বাহিরে কত বে অনৈক্য, তাহা মণিপুরের 
কাণ্ডে বিশেষরূগেই ঠা হইয়াছে । থাহাহউক, ভাহার। 
না বলিলেও চিফকনিশনাদ্ের মটৈহ্ত আগমন বাতু। রাজদরথার 
বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শুরচন্দ যে সে সঙ্গে 
ছিলেন না, তাহা! তাহারা বুঝিতে পারেন নাই-ভীহারা ভাবিয়া 
ছিলেন, অবশ্য তিনিও সঙ্গে আছেন । 

চিফকমিশনার কোহিনা পৌছিয়াছেন, এই সংবাদ পাইবচর 
পরে, বদি শরচন্দ তাহার সহিত থাকেন, তবে তীহ্ার গতি- 
রোঁধ ও তজ্জন্ত কুমার অঙ্গের সেনাকে এক সহস্র সৈন্য সহিত 
প্রেরণ করা কর্তব্য বলিরা অবধারিত হয়। গ্রামউড তাহা নিতে 
পাইরা সেরূপ ভয়ানক বিপজ্জনক সব পদ্ত্যাগার্থ 
মহারাজা কুলচন্দ্রকে অন্ুরোধ করিলেন তছুতুরে কুলচজা 
সস্ভ্রিগণের দ্বারা ধলিরা পাঠাইলেন যে, *ত্রিটিঘ সৈম্তের বিরুদ্ধে 
বুদ্ধঘাত্রা তাহাদের অভি প্রত নহে, কেবশ শুর্চন্দের মণিপুর 
প্রবেশ নিবারাই এক মাত্র উদ্দেশ্য ।” তাহারা ইহাও প্রকাশ 
কলিলেন ধে, “ত্রিটিস পক্ষ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবেন, ইহাই 


কুলচন্দ্র | ১৩৫ 


আমাদের দৃঢ় বিশ্বান।” ফলতঃ তাহাদের ঘরাঁও বিবাদে 
ও নিজেদের রাঁজা-সহক্রান্ত ব্যাপারে হস্তশ্গেপ করিতে, ইতরাঙ্জ 
থে এন্ধপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইরাছেন, তাহ] কুলতন্্র ও টিকেজজি 


ব্গ1/ 


প্রক্ততি তখন পর্যান্তও বুঝিতে পারেন নাই । বাহাহউক, শুরচক্দু 
কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহার সঠিক নংবাদ প্রাপ্যর্থ, 
রাজাদেশমতে রাজকেরাণী বাবু বাসন চরণ মুখোপাধ্যায় কলি- 
কাতাস্থ গোলাপ নিংভ নণিপুবীকে তার ঘোগে বংবাদ দিলেন । 
কুলচন্দ্রও স্বয়ং চিককমিশনাশ্িকে পত্র লিখিলেন বে, "তিনি 
প্ুনিরাছেন, কনিশনার, ভূতপুন্ন মহারাজা শরচন্দগুকে লইয়া 
আপিতেছেন এবহ তাহার নহত অনেক বিটিন সৈন্য আছে। 
এ নকল কথা বথার্থঈ কিনা 2৮ তছুভরে কমিশনার লিখিলেন 
ঘে, “শূরচন্দ্ তাহার সহিত নাই 1 আর বহপংখাক রক্ষক সঙ্গে 
থাকারবিষয়ে তিনি ভারত-গভর্ণনেণ্ের ছকুন প্রতিপালন করি- 
তেছেন 1৮ কলিকাতা হইতেও ভার-নংবাদ পৌছিল যে, “শরচন্দ্র 
কোথাও বান নাই--পৃন্বের মত কপিকাহাতেই রৃহিয়াছেন 1৮ 
সেঙ্গমাই হইতে ২৯ শে মার্ড অর্থাহ বিগত ৮ই চৈত্র তারিখে 
চিফকমিশনার মহারাঁজাকে এইরূপ পত্র লিখলেন ;-«আমি 
কলা পরাতে ১০টার সমর মণিপুৰ পৌছিব | পৌছিবার অনন্ি- 
পরেই রেসিডেন্সীতে একটি দ্রবারক্ষরিব। ভাহাতে আপনি 
স্মন্ত ভ্রাতা ও মন্ত্রীগণের সহিত*উপ্নন্থিত হইবেন । আমি সেই- 
দরবারে ভারতের রাজ-প্রতিন্িধির একখানি পর্ন আপনাকে 
দিব।” এইপত্র পাইবাক্ষ পরেই কুলচন্দ্*তাহার মন্ত্িগণের দ্বার! 
পলেটিকেল এজেণ্টকে এইনধপ অনুরোধ করিয়া পধ্ঠাইলেন যে 
“২১ শেমাচ ধর্ম পর্বাহের (একাদশীর)দিন এদিনে, মণিপুরীর! 


১৩৬ মণিপুরের ইতিহাস । 


সকলেই উপবাস করিয়া থাকেন । পরদিন ২২ শে তারিখে 
দ্বাদশীর পারণ; বিশেষতঃ চিফকমিশনার মহাশয়কে যাযোগ্য 
অভ্যর্থনা করণার্থ ও তদনুষন্সিক অন্যান্ত অন্ুষ্ঠানাদিতে সকলেই 
বাস্ত থাকিবেন। অতএব ২২শে না হইর] দরবারের দিন ২৩শে 
তারিখে ধার্য করা হউক ।” গ্রীমউড সাহেব উত্তর দিলেন যে 
*চিফকমিশনারের হুকুমের শিরুদ্ধে তাহার কোন ক্ষমতাই নাই 1” 
মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “দরবারের জন্ত এত 
তাড়াতাড়ি কেন ?” মিঃ গ্রীনউড বলিলেন যে “কমিশনার 
সাহেবের শীঘ্রই টামু যাইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে--এখান- 
কার কাধ্য অধিলম্ষে সারিয়াই তিনি রওনা হইবেন |? 

টিকেন্রজিতের শরীর তখন অন্থস্থ ছিল_-তাহার উপর 
আবার তিনি একাদশী উপবাঁন করিয়াছিলেন তথাচ তিনি 
চিফকমিশনারকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত, ছইদল সৈম্ত লইয়া, 
রাজধানী হইতে প্রায় ২ ক্রোশ দূরে কইরংকাই নদীতীর পর্য্যন্ত 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্ত শরীর স্বচ্ছন্দ নাথাকায়, ডুলিতে 
বাতান্নাত করিয়াছিলেন । মেখানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল এবং 
পরস্পর ইতরাজি সভাতান্বারী শিষ্টাচারের বিনিময় করিলেন । 
কুইণ্টন সাহেব তাহার শীকারকে সেই খানে দেখিয়া কি ভাবিয়া- 
ছিলেন এবং কেনই বা *গ্রপ্তার করিলেন না, তাহ! তাহার পর- 
লোকগত আত্মাই জানে । কিন্ত টিকেন্রজিতের সহিত সৈম্ত ছিল, 
পাছে অনর্থ ঘটে ও গোঁল বাধে, বা যে কারণেই হউক, কুইণ্টন 
ভখন মনের ভাৰ সম্পূর্ণ গোপন রাখিযাছিলেন। টিকেন্দ্রজিং 
প্রস্থৃতি তীচ্ছাঁর সঙ্গেই মণিপুর নগরাভিমুখে চলিলেন। 





কুলচন্দ্র । ১৩৭ 
দ্বাদশ অধ্যায় | 


কুইণ্টনের আগমন ও সর্বনাশের সুত্রপাত | 

বিগত ২২ শে মার্চ (৯ই চৈত্র) রবিবার বেলা প্রান্ম ১০টার 
সমর কুইণ্টন সাহেব সদলে মণিপুরের রেসিডেন্দী-দ্বারে আসিয়া 
উপনীত হুইলেন। গেজমাই অ'ডডাম় তার-বিভাগের উইলিয়যৃস 
সাহেবের কতৃত্বাধীনে কয়েকজন প্রহরী, কতকগুলি আসবাব, 
শতজনের উপঘুক্ত খাদ্য ব্য ও'মুটে মজুর মাত্র রছিল--আর 
সব তাহার সঙ্গেই আমিল। 

তাহার সন্জানার্থ তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ কাজাই খেলার ময়দানে 
তোপধ্বনি হইতে লাগিল । স্বং মহারাজ পুর্ব হইতেই তথায় 
উপস্থিত ছিলেন; কমিশনার আামিবা মাত্র অগ্রগর হইজ্ব 
স্বাগত অভ্যর্থনাদি পুর্বক ষথোচিত মান দান করিলেন। এক 
দিনের জন্য দরবার স্থগিত রাখ! বিষয়ে পলিটিকেল এজেপ্টকে 
কুলচল ধেক্প বলিয়্াছিলেন, চিফকমিশনারকেও সেইন্ধপ 
অনুরোধ করিলেন । অধিকন্ক, সেদিন রবিবার, ববষ্টানের বিশ্রীমূ- 
দিন, একথাও স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু কুইণ্টন সাহেব 
কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না_সেই দিন “মধ্যান্কেই দরবার 
নিশ্চিতই হইবে,” বলিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি সকলের 
সহিত মহারাজ রাজপুরীতে গেহুলনধ। 

এদিকে রেসিডেন্সীর প্রধান, কেরাণী বাবু রমিকলাল কুণ্ডের 
প্রতি গভর্ণমেণ্টের ঘোষাগপত্র মণিপুরী ভাষায় অনুবাদের ভারা- 
পর্ণ হইল এবং দরবারের সমস্ত আয়োজন সহিত, সৈশ্ঠ, রক্ষী যথা- 
স্থানে স্থাপনীদি) গ্রেপ্তারের পুন্ন ব্যবস্থা] সব্ধাল চলিতে লাঁগিল।, 
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নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই মব-যুবরাজ টিকেন্দ্র, মন্ত্রী অঙ্গের 
মিঙ্গতো গ্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া রেমিডেন্দীর মাঁলখানার ফটকে 
উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে কুলচন্দ্র প্রতিও আসিলেন। 
বজিক বাবু তখনও অনুবাদ শেষ করিতে পারেন নাই । এই 
হেতু এক রাজ্যের স্বাধীন রাজ। ও রাজভ্রাতাদিগকে চৈত্রের 
ভয়ঙ্কর রৌপ্রে বাহিরে দাড়াইঘ়াঁ থাকিতে বাধ্য করা হইল। 
ইহা দেখিয়া নানা! লেকে নানা রূপ বলাবলি করিতে লাগিল। 
তাহারা আপনারাও ক্রমে 'অত্যন্ত ক্ষু্, অত্যন্ত উদ্দগ্ন, ও 
অত্যন্ত বিরক্ত হুইদ্বা উঠিলেন এবং আপনাদিগকে নিতান্তই 
অপমানিত বোধে মনে মনে মহা কষ্ট পাইতে লাগিলেন। 

টিকেন্সজিৎ একে অন্থন্ত ছিলেন, তাহাতে অদ্ধ ঘণ্টার 
অধিকও ঘোড়ার উপর মেই প্রথর আতপে অবস্থান করাতে 
তাহার মহা অনুখ হইতে লাগিল। শ্ুতরাৎ “আমি আর 
অপেক্ষা করিতে পারি না” বলির তিনি রাজ বাড়ীর দিকে 
চ্ঁলয়া গেলেন । মবসেনাপতি কুমার অঙ্গেয় সেনাও তাহার 
পশ্চাৎ চলিলেন। তত্পরে মহার।জ কুলচন্দ, কুমার জিল্লাসিংহ, 
থঙগালজেনারেল, আয়াপারেল) ও লুর়াঙ্গ নিতো প্রভৃতি মন্ত্রী- 
গণের সহিত প্রায় ২ ঘণ্টা বাহিরে দীড়াইয়] থাকিয়া রেসি- 
(ডেন্সীর ধাপে উঠিলেন ' সেইধানে গ্রীমউডের সহিত তাহাদের 
দেখা হইল । গ্রীমউড যুবরাজের কথ! জিজ্ঞাসা করাতে তাহাকে 
প্রকৃত প্ঘটন! বল! হইল। তিনি যুবরাজকে ডাকিতে বলায়, 
আয়াপারেল তদুদদেশে ততক্ষণাৎ প্রেরিত হইলেন। বাহিরে 
দ্রীড়করাইয়্। রাঁধিয়া, নিতান্ক অপমান করা হইতেছে, এই কথ! 
প্রীমউ্ডকে বলায়,*তবে তিনি সকলকে ঘরের মধ্যে বষিতে 
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দিলেন । প্রায় খা* টার সমগ্র আয়াপারেল ফিরিয়া! আসিয়া 
সংবাদ দিলেন যে, টিকেলজিতের শরীর এত অনুস্থ হইয়াছে 
যে, তিনি আসতে পারিবেন না । 

পরম্পরের কখোপকখন কালে, গ্রীমউড মৃহারাজকে বলিলেন 
ষে, যুবরাজ টিকেনুভিহ উপস্থিত না হইলে, চিফকমিশনার 
উহারও সহিত সাক্ষাং করিবেন না । ভারত-গভর্ণষেন্টের 
হুকুম কি, জানিতে চাওয়াতেও গ্রীনউড বলিলেন যে,টিকেক্্রজিৎ 
ন! আসিলে, তাহাও বলা হইতে পারে না। শেষে, সাক্ষাৎ 
পূব্বক চিফকমিশনারের নিকট বিদার লইন্া প্রামাদে ফিরিবার 
কথা মহারজ বাললেন। গ্রীমউড প্রকাশ করিলেন যে, “সেদিন 
আর তিনি কমিশনারের সাক্ষাৎ পাইবেন না। কিন্তু পরদিন 
বেলা ৮টার মময় যে দরবারটি হইবে, তাহাতে যেন নিশ্চয়ই 
টকেন্রজিতের সহিত মহারাজের আমা হর ।” মহারাজ উত্তর 
করিলেন যে “টিকেক্রজিতের অহুখ হইয়াছে; তাহার উপস্থিত 
হওয়ার বিষয়ে তিনি স্থির কিছুই বলিতে পারেন না, তবে সে 
পক্ষে সাধ্যমত চৈষ্ট। করিবেন ।” 

এইরূপে অসহা নান! লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আত্ম ভাগ্য 
ও জীবনের প্রতি ধিকার দিতে দিতে, ভূপতি কুলচন্্র সিংহ 
অপরাহ্ন প্রান্ধ ৩টার অমর, স্বরাজধানীস্থ ব্রিটিস রেসিডেন্সী 
ভবন হইতে স্গধামে ঘগণে গ্রত্াবৃক্র হইলেন । 

পলিটিকেল এজেণ্ট হুকুম জারি করিলেন যে, অনুবাদের 
মন্্ীভান যদি কেহ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে পদচ্যুত করা 
হইবে! শীকার হস্তগত-প্রায় হইয়াও কবলিত হইজ'না, সুতরাৎ 
সাহেবের (নশ্চিস্ত থাকিতে পারেন না। ব্রসিক বাবুকে সাঙ্গ 
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লইয়! গ্রীমউড ও মিমৃসন বেলা প্রা ৫টার সময় টিকেজজিংকে 
দেখিতে গেলেন । আহা কি মায়]! এ মায়াকে কিমের মায় বল! 
সঙ্গত,তাহা। বাঙ্গালী পাঠককে বলিয়া দেওয়া বাহুল্য । পুর্ব হইতে 
অকৃত্রিম বন্ধুত1 কি না৷ তাই প্রীম্উ্ড অপর বন্ধু সহ, গেলেন । 
কিন্ত টিকেন্দ্রজিৎ বলির পাঠাইলেন বে, “তাহার শরীর এত 
অন্থস্থ হইয়া পড়িয্বাছে ধে, তিনি বাহিরে আসিরা দেখা করিতে 
পারিবেন না ।” কিন্তু গ্রীমউডের মৈহরতা তো যেমন তেমন ধর- 
ণের নর--গ্রয়োজনও যংসামান্য নয়--অসভ্য পুগী ও অভব্য 
আত্বীয়গণের কাশ হইতে সত্য জনপদে লইয়া যাওয়া 
স্বতরাং তিনি পুনর্বার নির্ববন্ধমতিশধ্য সহকাধে সংবাদ পাঠাই- 
লেন যে, “তিনি কেবল একবার নিজের চক্ষে যুবরাজকে দেখিয়। 
তাহার অসুখের খা চিককর্মিশনাদের নিকট প্রকাশ করিতে 
চাহেন।” তথাপি অকৃতজ্ঞ টিকেন্দুজিং আসিতে পারিলেন 
না_বা আসিলেন না। ইত্রাজ-পাজপুকুষগণের পক্ষে ইহ বড় 
সন্তোষজনক হইল না। (রেসিডেন্সীতে তাহারা নান। চিন্তার 
ও নানা মন্ত্রণায় কোনমতে খামিনী যাপন করিলেন । 

রাত্তি প্রভাত হইবামাত্রই, গ্রীমউভ প্রভৃতি আবার যুখরাজকে 
দেখিতে গেলেন; কিন্ত সেবারেও দেখা হইল না। গ্রীযমউড 
তাহাকে ডলি করিয়া নামিরা আসিতে বলিরা পাঠাইলেন; 
টিকেন্দ্রজিৎ কিন্ত আমিলেন না । গ্রীমউড প্রভৃতি রেসিডেন্দীতে 
ফিরিয়! গেলেন । মেখানে বেলা ৮টার সমন্ব দরবার হইবার কথা, 
কিন্ত কেহই আসিল না । কেবল, মহাবাজ লিখিয়া পাঠাইলেন 
যে, “ অনুম্থভাহেতু যুবরাজ যাইতে পারিলেন না যুবরাজ ব্যতীত 
আমার যাওয়া বিষণ বিবেচনায়, আমিও একাকী গেলাম না।" 
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বেল প্রা দ্বপ্রহরের সময়) মহারাজ ভারত-গভর্ণমেন্টের 
ভকুমের মর্ম জানিবার জন্য, চিফকমিশনারাকে পুননায় ১খানি পত্র 
লিখিলেন। কিন্ত তখনও টিকেন্দজিৎ্কে দরবা-জালে জড়িত 
করিবার একুট-লাধট ভাশা আছে, ধিশেষকূপ চেষ্টাও আছে । 
অতএব পরের উন হঠাহ ন। দিয়া বেলা ১টান অনয, সুবরাজের 
ভাবগতিক জানিবার উদ্দেশে রসিক বাবুকে পুনর্ধার পাঠান 
হইল। রাজনদবানেও সংবাদ গেল ষেপ্রাত্রিকালে রেসিডেন্সীতে 
নাচ হইবে। তাহ। দেখিতে মদ্র।তমণ্ডলী মহারাজ এবং মন্তি- 
গণ) সকলেই যেন আইগেন ও নাচের সমস্থ বন্দোবস্ত করেন ?” 
তদনুসারে মভানাদ কতকগুলি লেকের উপর নাচের জায়ো- 
জনের ভাার্পগ করিলেন। 
কিন্ত সৌভাগা বা ছুর্ভাগানশতঃ রঘিক বাবু অপন্বীহ্ন ওটা 
পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও টিকেন্ের মাক্ষাৎ পাইলেন না । এদিকে 
রেসিডেন্দীতে মাহে মভাশয়েরা অধীর হইয়া পড়িজেন। বিনা! 
গোলযোগে যুনরাজকে গ্রেপ্তার করিবার আশী। হুদূরপরাহন্ত 
দেখিনা-নাচের কাদেও টিকে যে পড়েন, এমত বিশ্বাসেরও 
হুত্র না পাইয়া চিফকমিশনার মহা ক্ষুব্ধ চিত্তে মহারাজার 
পত্রের উত্তর লিশাইলেন এবং বেল! ৪ টার অময় রসিক বাবুকে 
সংবাদ দিলেন, তিনি যেন প্রাসাদ-মপাস্ ছরবার-গৃহে যান । 
ই পত্র হস্তে মিঃ গ্রীমউড ও মিমগন্‌ উক্ত গছে গমন করি- 
লেন। তথায় মহারাজ করুক যবামুচিত অভ্ার্থনাদির পর উল্ত 
লিপি তাহারা তাহাকে ধিলেন। পত্রের মন্ত্ার্থ এইরূপ-_“ভারত- 
গভর্ণমেণ্ট কুলচন্দ্রকে মনিপুরের মহারাজা বলিয়া স্বীকার করি- 
লেন। কিন্ত দুব্যব্হারের নিমিত্ত কুমার টিটকন্রজিওকে নিব্বা- 
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সিত কর] আবশ্ঠাক বলিয়] স্থির করিঘাছেন । অতএব অবিলম্বেই 
তাহাকে ইত্রাজকর্ধচারী হস্তে অপণ করিন্তে হইবে,” ইত্যাদি 

মহারাজ এ বিষয়ে যতই ইতস্তঃ করিতে লাগিলেন, গ্রীম- 
উভ সাহেব ততই পুনঃ পুনঃ জিদ করিয়া শেষে বলিলেন “গত 
কল্যাবধি আমি স্বয়ং ছুইবার গিরাও যুনরাজের সাক্ষাৎ পাই 
নাই; আপনি যদি আমার সহিত তাহার একবার ৪দখা! 
করাইয়া দিতে পারেন, তবে ঝড় ভাল হয়)” মহারাজ 
তহক্ষণাহ স্বীর সুবাদারের দ্বারা যুনব্বাজকে বলিয়া! পাঠাইলেন 
ষে “শরীরের অবস্থানুসারে পারিঘ্া উঠিলে, তিনি ষেন একলার 
পলিটিকেল মহাশয়ের সহিত সাঙ্গীহ করেন ।” সুবাদার গেলে 
মহারাজ বলিলেন “সকল মন্ধীর মৃত বাতীত তিনি বুব্বাজকে 
বন্দী করিতে পারেন না।” প্রীমউড মহারাজের নিকট গ্রেপ্তারী 
পরওয়ান1 চাহিলেন। মহারাজ এঁ কারণে মন্মত হইলেন না। 
গ্রীমউড পুনশ্চ বলিলেন *জদ্দঘন্টা মধ্যে মন্দ্িবর্গের সহিন্ত 
পরামর্শ শেষ করুন|” 

এই কথা শুনিয়া মহারাজ প্রাসাদের ভিতর দিকে গিয়া 
তত্ক্ষণাঁৎ (যুবরাজ সহিত) সকল সচিবকে ডাকাইয়া দরবার 
করিলেন । বাজকের'ণী বামন বাবু সমবেত সন্ত সমক্ষে চিক- 
কমিশনারের পত্রের অর্থ বুক্ধাইয়ু। দেওয়ার "পর, মহারাজা 
সকলের মতামত জিজ্ঞাস করিলেন। যুনরাজ অমনি বলিয়! 
উঠিলেন ১-_"যদি শ্রেরঃ বিবেচনা করেন, তবে আমি আত্ম- 
অমর্পণ করিতে প্রস্থত আছি ।” কিন্তু? অন্যন্য, মন্তিগণ সকলে 
পরামর্শ গিলেন ধে, অব্বাগ্রে চিফকমিশন'রের নিকট দরখাস্ত 
করিয়া! কিবূপ ফল ছুঁয়, তাহ] দেখা উচিত। তননুসারে মহারাজ 
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চিককমিশনারকে এইন্প পত্র লিখিলেন ;-“আমকে মহারাজা 
বলিরা স্বীকার করাতে কৃতজ্ঞ হয়ে আপনাকে ধন্যবাদ 
দিতেছি । যুবরাজ টিকেন্দজিতের শরীর এখন বড় অনুস্থ। 
আরোগ্য হইলে, তাহার দেশত্যাগেন কথা আপনাকে লিখিব ।” 

ও দিকে রসিক বাবু ও মিঃ আমউড শ্রড়ৃতি তখনও দরবার- 
গৃছেঅপেক্ষী করিতেছিলেন। মন্থী অঙ্গের মিঙ্গতো সেই পত্র 
হইয়া আসিঘা! এীমউডকে দিলেন। আীমইড বলিলেন “এপত্র 
লইয়া ফন্পু কি হু যুব্র।জকে, *নয় তাহার গ্রেপ্তারী হুকুম 
মাত্র আমি চাঙি। তখন মন্ত্রীরা মকলে ও ভন্তান্য অনেকে 
তথার আসিয়া পিস্তর কাকুতি মিনতি সহকুত নিব্সন্মাতিশষো 
প্রামউডকে বজিলেন 'আগনি অনুগ্রহ করিয়া, আমাদিগকে 
ভদ্মণও |নক্দন_চিফকমিশনার সাহেবকে বলিয়া ক্ষান্তকরুন। 


সস 


ঘাত্র। আগন19 হবরাজকে গ্রেপ্তার করিবেন না” ইত্যাদি । 


লি 


যে জমপ্র দরবারে গ্রীমুউভের প্রস্তাব মন্বন্ধে আলোচনা 
হইতেছিল, সেই অময় যুবরাজ অংবাদ পাঠান যে, ঘওয়ার্পাচটার 
অম্য় তিনি পলিটিকেল এজেটের অহিত সাক্ষাৎ করিবেন । 
তদনুমারে মিঃ মিমনন ও রগিক বাবুকে সঙ্গে লইয়া মিঃ 
গ্রীষউড ুন্রাজের মহলের দিকে গেলেন। অনতিপরেই 
মুবরাজ ডুলি কপ্দিরা নামিয়া আমিলেন ৯ তাহাকে দেখিয়াই 
গীড়িত বলিরা বোধ হইল । ভহাদেক্চ এইরূপ কথাবত্ত। চলিল ;-- 

গ্রীম । আপনাকে মণিপুর রাজ্য ছাড়ি! যাইতে হইতেছে। 

যুবরাজ । রাজদরবার হইতে যৈক্ষপ হুকুম হইবে, তাহাই, 
আমি অকুঠিত চিত্তে প্রতিপালন করিব।* 








ক্গ বিশেষ আদালতে টিকেজ্রজিতের দরখাস্তের লিখিত সময়ের নহিত, 
এহ নাক্ষাৎ কাঁলের এবং মহারাজের দর্ধবারের মময়ের অনৈক্য হইতেছে। 


১৪৪. মণিপুরের ইতিহাঁস। 


গ্রীমউড। আপনি বৃত্তি পাইবেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে 
কোন স্থানে থাকিবেন। আপনি মন্ধযবহার করিলে, গতর্ণমেণ্ট 
পুনরায় আপনাকে এখানে ফিরিয়া আসিতে দ্রিবেন। 

ধুবরাজ। সে সকল কোন বিষয়ের জন্তাই আপনাকে ব্যস্ত 
হইতে হইবে না। মহারাজা আমাকে বেকপ আদেশ দিবেন, 
আমি তাহাই শিরোধার্ষ। পুর্বক তদন্রূপ কার্ধ্য করিব। 

গ্রীমউড। আপনাতে আমীতে বহুদিনের বন্ধুতাঁ 

যুবরাজ। আপনি ঝলতে পারেন যে, চিফকমিশনার 
আমাকে কি জন্য মণিপুর ছাড়! করিতে চীহেন? 

গ্রীমউড | মণিপুর রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, গভর্ণমেণ্ট এই- 
রূপ হুকুম দিয়াছেন। 

যুবরাজ । মণিপুর রাজ্যের মঙ্গলের জন্য গভর্থমেণ্টের যেরূপ 
চেষ্টা, ইৎরাঁজের খাসদখলী স্থান সকলের জন্ত মেইরূপ করিলে, 
ঝড় ভাল হয়। আর আমাদের হ্ষুত্র দেশের কথা লইয্ব! তাহা- 
দের এত মাথাব্যথা কেন? 

গ্রীমউড। নহারাজ শুরচন্দ্র বারম্থার দরখাস্ত 

যুবরাজ । আমার সর্বজোষ্ঠ শুরচন্ত্র যুধিষ্ঠির তুলা ধাশ্মিক ! 
উহাকে আনি উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি । কিন্তু আপনি তে! 
জানেন,উহার অন্যান্য গহোদরেরা বশেষতঃ পাক্কাসেনা কিরূপ ? 

গ্রীমউড । আমি আর না'জানি কি? কিন্ত গভর্ণমেণ্ট-_ 

যুবরাজ । আপনাদের গতর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্ধি- 
তীয় ক্ষমতাবান বটেন। কিন্ত তাই বালয়া আমার দোষগুণের 
তদস্ত না করিয়া--মণিপুর রাজ্যের সকলে আমাকে কিরূপ ভাল 
বাসে, তাহান। জানিয়া-বিনা বিচারে শাস্তি দেওয়া কি উচিত ? 
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গ্রীমউড । আপনার মত দাতা, সদাঁশয় ও মৃহৎ অন্তঃ- 
করণের লোক__ 

যুবরাজ । এই দোষেই কি আমার দণ্ড হইতেছে ৭ 

দৌম্উড। না না-গভণমেণ্টে অবশ্যই আুবিচার-_ 

যুবরাজ। আমি সমস্তই জানি--এখন আপনার বক্তব্য ? 

*ভীমউড। আনি আপনাকে হুহ্ৃভাবে অনুরোধ করিতেছি" 
যে, আমার সহিত রেসিডেন্পীতে আহুন এবং_- 

যুবরাজ । তার পর? 

গ্রীমউড । চিফকমিশনারের নিকট আস্মমমর্পণ করুন। কষ্ট-_ 

যুবরাজ । আমার শরীর এখন নিতান্ত অনুস্থ। আপনিও 
তাহা বুঝিতেছেন। ভাল হইলে, পরে আমি যাইব । 

এইরূপ কথার পর আীমউড গ্রভৃন্তি রেসিডেন্নীতে ফিরিয়া 
গেলেন । তাহাদের প্রত্যাগমনের একটু পরে (প্রায় সন্ধ্যার 
সময়) রেসিডেন্দী হইতে একজন চাপ্রাসী রাজবাড়খুতে 
আসিয়া বলিল যে, “কল্য গ্রাতে কমিশনার সাহেব রুনা 
হইবেন-তী।হার জিনিষ পত্র বহিবার জন্য কুলীর দরকার 1” 
ইহাতে বুঝ।ইল ষে, প্রীমউড সাহেব পুর্বে ষেচিফকমিশনারের 
উাসু যাইখার কথ। বলিরাছিলেন, ২5শে প্রাতে যেন তাহাই 
হইবে। এইরূপ বিশ্বাস কার্য। মহারাষ্টী কুলি সংগ্রহের জন্ত 
আদেশ দিয়াছিলেন কি না, তাহাণ্প্রকাশ নাই। কিন্তু একথা 
নিশ্চয় যে, তাঁক্ষবু দ্ধ টিকেন্রজি হুংরাক্গ কম্মুচ(রীদের নানারূপ 
অনুষ্টান ও ভাবগতিক ফদখো, মনে মনে বিবিধ প্রকার 
তক বিতকর্ ও সন্দেহ করিফ্রাছিলেন। যদিও তিনি এমন আশঙ্কা 
করেন নাই ঘে, রাজদরবারের বিনা অনুমতিতে ইত্রাজ বর্ম- 


৯৩ 
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চারীর! তাহাকে রাজপুরী মধ্যে চড়াও ভইয়া গ্রেপ্ত!র করিতে 
সাহস করিবেন, তথাচ “সাবধানে বিনাশ নাই” এই নীতি- 
টুকু ষে তিনি ভানুমরণ করিয়াছিলেন, তাহ] বেম বুঝা যায়। 
রসিক বাবু যখন (বেলা ৪টণ পধ্যন্ত) যুবরাজের সহিত 
সাক্ষাতের প্রত্যাশায় বমিয়ছিলেন, তখন লক্ষ্য করিয়া দেখি- 
'লেন যে, বুবরাজের বাড়ীর লেকের দ্রব্যাদি সরাইতেছে। 
আবার বেড়াইতে বেড়াইতে উত্তর দ্বারের মধ্যে শ্রবেশ করিয়া 
দেখিতে পাইলেন যে, যুবরাজের বাড়ীর ফটকের পরার ১০০ 
হাত দূরে ঘেক-প্রাচীথের ভিতর দ্রিকে সৈগ অনিণেশিত হই- 
তেছে। রেসিডেন্পাতে ফিরিবার পর, হুষোগ গ্রাপ্তি মাত্রেই 
তিনি একথা পলিটিকেল এজেণ্টকে বলেন। পুনর্ধার তিনি 
সন্ধ্যার সমর গ্রীমউডের নিকটে গিরা বলিঙেন যে, “ইংরাজেরা 
যুবরাজকে বলপুর্ধক গ্রেপ্তার করিতে গেলেই, মনীপুবী সৈন্যের 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে ।” রাজকেরাণী বামন বাবুণড 
বাঙ্গালী বুদ্ধির চতরত দ্েখাইতে ক্রুটা করেন নাই। লোক 
জনের চলন বলনের ধরণ দেখিন্বা, তিনিও বিপদের আশঙ্কা 
করিয়া'ছলেন এব মহারাজের বেতন ভোগী চাকর হইয়াও 
এ বিষয়ে মিঃ গ্রাীমউডকক অতর্ক করিয়া পিয়াছলেন । ইহা- 
তেও বাঙ্গাল্ীকে ইংরাজের মঙ্গল্কাজ্্মী না ভ।বিষা তদ্বিপরীতে 
বিদ্রোহভাবের পোষক জ্ঞানে অবিশ্বাস করা এখনকার অ'ধকাং 
ইংরাজের কেমন একটা কুনুদ্ধি-রোগ ধর্রয়াছে। রাজপুণর 
বহির্তাগস্থ ঘেরার মধ্যে বামন বাবুর বাস। ছিল । গ্রীমউডের 
পরামর্শমতে, তিনি রাত্রি ১১টার ময় (বোধহয় গোপন ভাবে 
ঞবং কাহাকেও ন। বলিয়া) সপরিবারে স্থানান্তরে প্রস্থান করেন! 
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রেসিডেন্সী প্রাঙ্গণের মধ্যে রসিকবাবুর বাগা ছিল । কিন্ত তিনি 
€ইংবালের চাকর ) নিজে না যাইতে পারিয়া, পরিবারস্থ বালক 
বালিকা প্রভৃতিকে অন্তত্র পাঠাইয়া দিলেন । রেজিডেন্সীর 
ডাক্তার (হিন্দস্বানী) লক্ষ্মণ প্রসাদও তাহার পরিবারদিগকে 
বিদাম্ন করিলেন । রেমিডেন্পীর চারদিকের গ্রামবাসী মণিপুরী- 
রাও নান স্থানে চলি গেল। “মণিপুরী সৈশ্রেরা আসিতেছে 
--এখনই রেসিডেন্সী আক্রমণ করিবে” এইকপ গুজবও ব!রম্থার 
উঠিতে লাগিল। 
সে রারে রেসিডেন্সীতে ইতর্াজ মাত্রেরই নিদ্রা হর নাই । 
সকলের প্রধান চিফকমিশনার মিঃ কুইণ্টন। তাহার মানসিক 
আবস্থ। বর্ণন! করু] ভার । সমস্ত ভার্ত-সামজ্যে ভাহার কি দেখা 
অভ্যাস ৭ হংরাজের নাম্‌ গন্ধ থাকলে, সামান্ত পেয়াদাকে 
দেখিয়াও কি লোকে কাপে ন!? ইত্রাজ রাজকন্মচারীর প্রতি 
কোনরূপ অবাধ্যতা দেখাইতে কেহই কি সাহসী হয়? পথের 
ভিকারী ও মাঠের কৃষক হইতে সমীর ওমরাহ ও নাষে স্বাধীন, 
এমন মুকুটধারী পর্ষ্যন্ত, ইত্রাজের আজ্জার কেনা মস্তক অবনত 
করে? তাহার বহুদর্শনে ইহাই জানা আছে-তীহার দৃষ্টিতে 
ইহাই ্বাভাবিক। আজ এই ক্ষুদ মণিপুরে তদস্তথ৷ দেখিয়। তিনি 
অবাক্‌--আজ&* জারা দ্রিনের, ঘটনা পরপর দেখিয়া__মহারাজ 
ও যুবরাজের ধৃষ্ঠতাঁ ভাবিষা-চিতনি যেমন বিশ্মিত, তেমনি 
বিচলিত হইয়া উঠিলেন এব আপনাকে ঘোর অপমানিত 
বোধ করিলেন। বিশ্টেবেতঃ টিকেন্ত্রকে হস্তগত করিতে না 
'রাতে, লক্ষ্যভষ্ট ক্ষুধার্ত মিংহ যেমন আকুল হইয়া ঞ্টঠে, তিনি 
তেমন ক্ষোভে, ক্রোধে, লজ্জায় ও ভথ্ী চিন্তায় কেমন 


১৪৮ মণিপুরের ইতিহাস । 


যেন একপ্রকার অপ্রক্ৃতিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাহার হদসে 
বিষম উদ্বেগ-বহি জলিয়া উঠিল এবং সেই হুতাঁশনে সহকারী 
ইংরাজগণের মন্তরণা ও উত্সাহন্ূপ আহুতি পড়িয়া, এই সংকল 
স্থির হইল যে, “যেরূপেই হউক, নিশা বানের পুর্েই, টিকেন্দ্রকে 
ধরিতেই হইবে--মহারাজা সন্তুষ্ট) অনন্থষ্ট, যাহাই হউন, গভর্ণ- 
মেণ্টের আদেশান্লারে টিকেন্ছের নির্দাসন ঘট[ইতেই হইবে, 
গ্রীমউডকে শ্বাভিপ্রায় সম্বন্ধে দুই চারি কথ। মাত্র কুইণ্টন 
বলিলেন। তাহার প্রক্কৃত' পরামর্শ সৈনিক কর্ধ্চারীদের 
সহিত হইল । এই জনয মণিপুরী সৈন কর্তৃক রেসিডেন্সী 
আক্রমণের জনরব শুনির1 তাহার মস্তিক্ক আরে উদ্বেলিত 
আরো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রেসিডেন্দীর চারদিকে স্থানে 
[নে উপধুক্ত প্রহরিতার বিধান হইল। কুইণ্টনের সঙ্গে চারি- 
শত গুর্থা সৈন্য আমিবাছিল। তছিন্ন নিজ রেসিডেন্সীর রক্ষণ 
সৈম্তও এক শতের কিছু কম। এই অনুবল সাহাষ্যে, গ্রেপ্তার 
উদ্দেশ্ট দিদ্ধ হইতে পারে কি না, এ প্রশ্ন উঠিলে, এক জন 
বলিলেন “শিলচর হইতে কাণ্তেন কাউনীর অধীনে যে ২০* 
সৈম্ত আসিতেছে, তাহাদের অপেক্ষা করা উচিত।” অন্ত 
কর্মচারী সদর্পে উত্তর করিলেন “সমস্ত মণিপুরী সৈশ্থকে পরাস্ত। 
নিহত বা বন্দী করিতেণটপাস্থত গুর্ধাই প্রচুর ।” পপ্রচুর প্রচুর” 
ৰলিম্বা কর্ণেল স্কীনে তাহাকে 'সাধুবাদ করিলেন। তিনি ইহাও 
বলিলেন যে, “ইংরাজ কম্মচারীর! যে সৈন্যদলের নেতা, কোন 
ভারতীয় সৈন্যই তাহাদের সমকক্ষ হইত পারে না। আমাদের 
বুদ্ধিবলে ও কৌশলে তাহাদের প্রত্যেকে সহ্ত্রের দৈহিক 
ৰল ধারণ করে।” «বাধবর্জিত কুইণ্টন সাহেব মহা আহ্বাক্ষিত 
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মণিপুর রাজবাটীর তোরণ দ্বার 


কুলচন্দ্র । ১৪৯ 


হইয়া বলির! উঠিলেন্‌ “ভীকুতাই অনর্থের মূল-_ভীকুপুরুষ 
ইতরাজ-সৈগ্ঘদলের যোগাই নয়, অন্ত কোন কার্য্যেরও উপধুক্ত 
নহে।” প্রথম বক্তা এইরূপে ভঙ্তসত ও অপ্রতিভ হইয়া 
নিরন্তর রহিলেন। ধাধ্য হইল যে, শেষরাত্রে ইংরাজ কন্মচারীরা 
সমৈন্যে গিয্া, যুনরাজ টিকেলভিৎ্কে প্রেপ্তার করিবেন। বে 
কম্মুচারীকে যেদিকে গিয়া, যেক্ূপে, যত সৈন্য লইরা যাহা 
করিতে হইবে, ততসন্বন্ধেও পরামর্শ ধার্ধ্য হইব বিশেষ উপদেশ 
প্রদত্ত হইল। কর্ম্মচারীরা হুমজ্জিতু হইয়া উদগীব রহিলেন। 

টিকেন্্রজিতের একজন গুপ্তচর, ইংরাজদের সকল পরামর্শের 
কথাই তাহাকে জানাইল। তিনি অবশ্যই মনে মনে হাসি- 
লেন এবং আবশ্যকীয় সকল ব্যবস্থাই করিলেন। 


ত্রয়ৌদশ অধ্যায় । 
আক্রমণ, পরাজয় ও হত্যাকাণ্ড । 
প্রভাত হইবার পূর্বেই সামরিক কম্মচারীরা সসৈন্যে বহিঃ 
গত হইল্ন। লেঃ ব্রাকেনবরি ৩০ জন সৈনিক লইয়।, উত্তর 
দ্বারে গমন করিলেন । কাণ্তেন বুার ৭* জন সমভিব্যাহারে, 
রাজপুতীর পশ্চিম দ্বারের প্রা ৪০০ হাত্ব দূরে প্রাচীর উল্লজ্বন 
করিয়া, সেনাপতির বাড়ীর মঞ্জ্যে প্রবেশ পূর্বক, তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিতে চলিলেন। এ্লেঃ লুগার্ড ৫০ জন সঙ্গে, 
কাণ্তেন বুচারের বিশেষণ সহকারী রূপে তাহার পার্খে পার্শে 
অগ্রসর হইলেন। 
কেমন চমত্কার কৌশল দেখুন ! 





১৫০ মণিপুরের ইতিহাস । 


প্রথমতঃ সময়-_রাত্রি বেশী নাই, অথচ প্রভাতও হয় নাই । 
সমস্ত রজনীর প্রহরিতার পর এ সময় প্রহ্রীদের পক্ষে অবসন্ন 
হইয়া! পড়া এবং নিশ্চিন্ত ও নিদ্রিত থাকাই সম্ভব । আবার, 
যদ্দিও তাঁহারা জম্পূর্ন নিশ্চিন্ত ন! থাকে, ওদিকে লেঃ ব্রাকেন- 
ররি উত্তর দ্বারে বে গোল বাধাইতে গেলেন, রক্ষীবর্গের মন 
সেই দিকেই আকর্ষিত হইবে । অপিচ, অবশিষ্ট সৈনিকগণকে 
ব্যাপৃত রাখিবার উদ্দেশে ৫০ জন গুর্থার সহিত লুগার্ড পশ্চিম 
ফটকে অগ্রসর । এসকলের পূর্বেই কাপ্তেন বচার আঅবশ্তই গুপ্ব- 
ভাবে প্রাচীর উল্লজ্বন করিবেন। অন্ত ুইদিকে যেমন গোল 
বাঁধিবে, মণিপুরীরা মেই দ্রিকেই দৌড়িবে-_তাহাদের ধাধা 
লাগিয়া যাইবে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে কাপ্তেন বুচার আমল (গ্রেপ্তার 
করা) কাজটি সারিবেন । সফলতা] পক্ষে কর্ণেল ক্বীনে ও 
কুইণ্টনের অন্তরে সন্দেহ মাত্র ছিল না। কিন্তু তাহা ঘটল না' 
-টিকেন্্রজিতের সুবন্দোবস্ত ইংরাজ-কৌশলকে পরাস্ত করিল। 

উত্তর দ্বারে নিক্ষোশিত অনি হস্তে ছুই শ্রেণীতে চল্লিশ জন 
সিপাহী পাহার। দ্রিতে ছিল। সৈন্য ব্রাকেনবরিকে দেখিয়া 
তাহারা বিনীতভাবে ডাকিয়া বলিল “অনুগ্রহ পুর্বক কথা শুনুন 
--অন্যয় ব্যবহার করিবেন না-আমরা রাজসরকারের দাস, 
আপনারা শক্রতাচরণ করিলে বাধা দিতে আমবা বাধ্য হইব ।” 
চাতুরীর সহিত অযথা কথা.যোগ করিয়া ব্রাকেনবরি বলিলেন 
“না, না, সেরূপ কোন চিন্তা! নাই--আমরা বুবরাজের সহিত 
আলাপ (মিল) করিতে আদিয়াছি।” 

কিন্ত গন চাতুরী খাটিল না।বৃদ্ধমান মণিপুবীর1 সে কথার 
এক বর্ণও বিশ্বাস ব্বরিল না--তাহারা ততংক্ষণাৎ কেল্পার মধ্যে 


কুলচন্দ্র। ১৫১ 


প্রবিষ্ট হইল । অমনি দুর্ঘমধ্য হইতে বিকট চিতকারর্ধবনি 
শুনা যাইতে লাগিল । ব্রাকেনবরি নিজের সৈম্তগণকে, বিস্তৃত 
ভাবে দ্রাড়াইতে আদেশ দিলেন। অবিলঙ্গে বন্দুকের শবের 
সহিত গুলি চলিতে লাগিল। ইত্রাজ সৈশ্টেরা পশ্চাৎ হটিয়া 
নদীতীরেব বাধের অন্তরালে শুইয়া পড়য়া বন্দুক ছুড়িতে 
লাুগিল। কাহারা যে অগ্রে গুল চালায়, এব্যিয়ে মতভেদ 
আছে । ছুই জন ইংরাজ কন্মচ।রী ও তীহাদের একজন, 
সিপাহীর কথামতে মণিপুরীরাই গ্রথম বন্দুক ছুড়ে। ও পক্ষে 
মণিপুরী দৈনিকেরা এবং টিকেন্্জিৎ নিজে এ ব্ষদ্ধে ইংরাঁজ 
দিগকেই দোষা করেন । ভাধিকন্ত ইংরাজ-মৈনিকগণের যে সব 
ঢুবব্যহারের কথা টিকেন্দজৎ বলেন, তাহা তাহার দরখাস্ত 
দেখুন। (দলীল ৩৪) 

এইতে। বাহিরের বাপার; ওদিকে কাণ্ডতেন ধ্চার মৈ 
ল[গাইযা অলক্ষিত ভাবে, সদলে প্রাচীর টপাইয্া, যুবরাজের 
প্রাসাদের নিকটবন্তী হইলেন । তখনই সতক মণিপুরীরা তাহা- 
দিগকে দেখিতে পাইল এবং উভন্ব পক্ষে যুদ্ধ বাধি়া গেল লেঃ 
লুগাডের সহিতও অন্যত্র মণিপুরী রক্ষীবগের সংগ্রাম বীধিল। 

এইবপে তিন দিকে ইংরাজ সৈস্তের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত 
হইয়াও মগিঞ্ুতীর ক্ষান্ত রহিল না তাহারা রাজ-পাটের 
পশ্চিম দ্বার হইতে বেসিডেন্সীরউপর গুলি চালাইতে আর্ত 
করিল। তাহাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণাৎ ৩ জন সৈন্ত সহ লেঃ 
চেটার্টন প্রেরিত হইল্জে । 

কাণ্তেন বূচারের আকন্মিক আক্রমণে যুবরাজের প্রাসাদের 
রক্ষকের। প্রথমে একট থতমত খাইয়াছিল& সুতরাং সাহেৰ- 
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দের গুলিতে অনেক মণিপুরী হত ও আহত হর়। ইংরাজ 
পক্ষেরও আট জন আহত হইয়াছিল । 

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরেই বুচার যুবরাজের বাড়ী দখল করিয়। 
বসিলেন। তখন মহা আহ্কাদে ও উৎসাহে টিকেনদজিশকে 
গ্রেপ্তার করিতে গেলেন । বড় অশাতেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ 
নারির কিন্ত ও হরি! খাহার জগ্ত এত কাও-এত আনর্থ 
ব্যাপার --শ।হাকে দেখিতে পাইলেন না! পুবীমধ্যে মকল 
স্থানেই তন্ন তন্ন করিয়া খুজিতলন, টিকেপ্রজিৎ তো নাই, তাহার 
স্ত্রী পুত্র পরিজনবর্ণের কোন সন্ধান পথ্য শ্গ পাওয়া গেল না। 

টিকেন্দ্রজিতের অংবাদ-সংগ্রহেরও ব্যবস্থা অতি চম২কার 
ছিল। তিনি রেমিডেন্সীর সমন্ত পরামর্শ ও অযস্ত আঘ়োজনে- 
রই তথ্য পাইয়াছিলেন। অমস্ত রাতি নি বাড়ীতে আবশ্থিতি 
ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি কিয়া দির1 ইংরাজী ক্রমূণর অব্যবহিত 
পুর্ধেই সপরিবারে প্রস্থান করেন । তিনি নিজে উপস্থিত থাকিগে 
কাণ্তেন বৃচার এত সহজে ক' গনই তাহার প্রামাদ অধিকার 
করিতে পারিতেন না--আদৌ পারিতেন কিনা, মে পক্ষেও 
বিশেষ সন্দেহ আছে। 

এই যুদ্ধের মময়ে অথবা আরস্তেই বালক বালিক1 বধ, গো 
হত্যা, গৃহদাহ, বাস্তদেবত1 বৃন্দাবন চন্দের গহন! লুণ্ঠন ও 
মন্দির ভগ্র প্রভৃতি ইংরাজ সৈস্তগণের মানারূপ অকাধ্যের 
কথাও মণিপুরীদের মুখে শুনাযায়। ইং্রাজ্জ পক্ষের অনেক 
গুখ1 সৈগ্ঠও এই কথার পোষকত| করিয়াছে । কি সত্য কি 
মিথ্যা, তাছ] ঠিক বুঝা যায় না। কিন্তু ইংরাজ পক্ষও স্বীকার 
করেন যে, তাহাত্দর অধীনস্থ সৈন্েরা দেবমন্দিরের উপরে 
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উঠিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল ও আত্মরক্ষার্থ তাহার কিযদংশ 
ভালিতেও বাধা ভইয়াছ্িল। এবং একথা নিশ্চয় যে, (যেই 
করুক) বুন্দাবন চন্দেন সমস্ত অলন্কার অপঙছত ভইয়াছিল 
এবথ হ্াহাকে শিনস্ম দেখা গিঘাছিল। 

রাজপ'টেল পশ্চিম দ্বারে, লেফটেনাণ্ট চেটার্টনের অধীনস্ক 
গর্থযরাও মণীপুনী সৈগপিগনে বিরত ও বিপর্ধাস্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল। ইত্রাজ পক্ষের ১টিনাত্র ৈগ আহত হয়, কিন্ত 
মণিপুতী 91৫ জন আভত ও ১ জনক ভত ভইয্াদ্িল। অধিকল্ত 
১৭ জনকে বন্দী করিয়া চেট!টন লেমিডেন্পীতে পাঠান । 

ইত্রাজ পক্ষ পরম আহ্লাদিত ভইয়া, মা উত্সাছের সহিত 
যুদ্ধ করিতে লাগিল । মণিপুরী গৈশ্গ মধ্যে বিষম ভন্দের সঞ্চার 
হইল এবং রাজবাডীতে হুলস্ম,ল পড়ি গেল। কাপ্সেন নুচাৰ 
শুনিলেন যে, স্বরাজ মহারাজের খাসমহলের মধ আশ্র 
ল্ইযাছেন। তথা সরেগে অনৈন্ে প্রবেশ করিবেন কিনা 
এবং তশ্পক্ষে নিরাপদ উপান্ধ কি হইতে পারে, তাহা ভাবিতে 
লাগিলেন! বেলা তখন ৭টা। 

অকস্মাৎ ছর্ণমধাস্থ সৈন্লগণ কোলাহল করিয়া উঠিল এবং 
রাজপুণীর চতুর্দিকে গ্রহরী প্রভৃতি যে যেখানে ছিল, সকলেই 
তাহাতে যোগ দিল আত্বীম জন্মের যত দেহ ও ইষ্টদেক 
শ্ীন্ী বৃন্দাবন চন্দ্র দুর্গাতি দেখিনা, বিজিত হইলে যে হুরবস্থা 
সম্তব তাহ! উপলদ্ধি করিয়া, মণিপুরীরা বার বার ভয়ানক 
চিকার করিতে লাগিলঞ্জ দুর্ঘমধ্যে রণবাদ্য ভীষণ রবে বাজিয়া 
উঠিল। মস্ত সৈনিকই যেন একতানে, একপ্রা$ণ রণরঙ্গে 
মাতির। উঠিল । পুর্ত্বে মণিপুবীরা প্রাচীরের ছিদ্র দিয়ী ও 
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অন্তান্ত স্থান হইতে এলোমেলো ও ছত্রভঙ্গ ভাবে গুলি চালা- 
ইতেছিল। এখন প্রাচীর ও প্রামাদের উপরে উঠিয়া! ও অন্যান্ত 
নানাস্থলে মিলিত হইয়া অবিশ্রান্ত তরানক বন্দুক চালা- 
ইতে লাগিল এবং কামানযোগেও অগ্রিব্ধম আরভ্ত করিল। 
নদীর পার হইতেও ত্রাকেনবরির দলের উপর গুলি পড়িতে 
লাগিল। একটি গুলতে নিজে ব্রাকেনবরি সাংঘাতিক আঘাত 
পাইয়া শুইয়া] পড়িলেন। সুব্দোর হেমর্টাদ ও সিপাহী 
ধুপচাদ ঠাকুর তাহাকে ধরিঘা লই'া ষাইতেছিল, এখন সময় 
হেমচাদও আহাত হইল । সঙ্গে মঙ্গে জার ও ২ জন সৈস্তের 
গায়ে গুলি লাগিয়া, তাহারাও্ অকর্ধরণ্য হইয়া পড়িল। 
পরিশেষে সিপাহী জয়মণি থাপ্পা উতাহাকে নিরাপদ স্থানে 
লইয়া গেল । 

রাজপাটের পশ্চিম ছ্বারে লেঃ চেটাট্নের উপর অজজ্র বন্দু- 
কের গুলি ও ১টি কামানের গোলা চলিতে লাগিল। কয়জন 
হতাহত হওয়াতে এবং সকলেরই শ্রাণথনাশের সম্ভাবনা ঘটি 
ডিও তথায় তিষ্টান ভার হই! উঠাচ্ছে, পলাধধন দ্বার! অব- 
শিষ্টের প্রাণরক্ষা করিবেন টি চেটা্টন ভাবিতে লাগিলেন। 

কাণ্ডেন বৃচারকেও অধিকক্ষণ যুৰরাজপুরের অধিকারী 
থাকিয়া গ্রেপ্তারের চিন্তা করিতে হইল না। যেহতু ছুর্গন্ষ 
বৃহৎ কামান সকল, তাহার দলের উপর অনবরত অনল উদ্রসীরণ 
করিতে" লাগিল। তাহাতে অনেক সৈন্য হতাহত হইয়া 
পড়িল। ক্রমে মণিপুরীরা সমস্ত দল্ক একবারে ঘিরিবার 
উপক্রম কন্লি। কয়েকজন ইংরাজের সিপাহী, মর্ণিপুরীদের 
হস্তে বন্দীও হইল"। কাজেই এখন জরাঁশা ও যুবরাজকে 
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গ্রেপ্তারের চিন্তা ঘুচিয়া গিয়া, মান প্রাণ রক্ষার ঘোর ছুর্ভাবন। 
উপস্থিত হইল । 

সাংঘাতিক রূপে আহত ব্রাকেনণরি রেসিডেন্দীতে আনীত 
এবং তাহার তদবস্থা দেথিয়। সকলেই মহা দুঃখিত ইইলেন। 
কিন্তু দুঃখ বা শোক প্রকাশের সমদ তখন নয় । অঙ্গে সঙ্গেই 
সংকাদ আমিল যে “লেঃ চেট।টন ও কাপ্রেন বুগার বড়ই 
বিপন্ন হইন্ধ! পড়িয়াছেন। কাপ্সেন ব্চারকে অবিলম্বে সাহাষা ূ 
না করিলে, ভিনি মণল মণিপুরীদেশ হস্বে বন্দী হইতে পারেন।” 
এই সংবাদে, মহা! তটস্ত ও পাস্ত হুইঝা, কর্ণেল স্কীনে স্বয়ং 
৮* জন সৈগ্ত লইরা কাপেন বচ'রের সাহায্যার্থ দৌ.ড়লেন। 
মেস্কমাইয়ের তার-আ[ফিমে, উইলিরমৃন সাহেবের নিকট 
আসবার ও সমস্ত প্রহ্বী সৈনারীণকে পাকাইকার আদেশ 
দেওয়া হইল । তখন বেশ প্রার ১৯০ টা। লেঃ চেটা্টনের 
জহাষা৫ও কতকগুল দৈগ্ঠ প্রেরিত হইল । রেসিডেন্সীর মধ্যে 
উত্সাহ এবং সাহসের পছিবন্তে আশঙ্কা আসিয়া দেখা |দল। 
মুটে, খানসামা, প্রভৃতি বাজে লোকেরা পলতে আরজ 
করিল । গলিটিকেল কেরণী রখিক বব চাকরীর মায়! ছাড়িয়া, 
ভদ্ধশ্বানে দৌড় এরিংবমে পল।ঙক হইলেন | 

রাজপুরীরঞ ভিতরে, বাঁহরে ও রেঞ্াডেন্দীর দিকে এইরূপে 
ভ্ঙ্কর যুদ্ধ ও বধ-ব্যাপার চঙ্জিতি,লাগিল। ইতরাজ গক্ষেই 
ক্রমশঃ অধিকতর প্রাণহানি দৃষ্ট৪হইল। ধূলিপটলে ও বাকুদের 
পৃমে হুর্ধ্যদেব অদৃশ্ঠপ্রাঙ্ঈ হইলেন । ঠিক মধ্যাহকালে নিকটস্থ 
গ্রকটি নাগা পল্লী হইতে রেসিডেন্সীর উপর ভয়ানঞ্ক অগ্নিবর্ষণ 
দ্ৰাত্ুত হওয়াতে,ততত্য সকলে মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্ত 
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ইংরাজ জাতি অসামান্ত বীর । কাণ্ডেন বইলো অসীম সাহসে 
কতকগুলি সৈনিক সমভিব্যাহারে দৌড়িয়া গিয়া সেই গ্রামে 
আগুন লাগাইয়া দিলেন। মণিপুরীরাও আমানত সাহসী নয়। 
তাহারা বইলোর দলকে এমন ভীষন বলে আক্রমণ করিল যে, 
তিনি অঘাত পাইয়া, দৌড়িয়। রেসিডেন্দসীর মধ্যে পলাইয়! 
আসিয়া প্রাণরন্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। 

পুনর্বার অন্যানা দিক হইতে রেসিডেন্দীর উপর অগ্রিবৃদ্টি 
হইতে লাখিল। ওদিকে, হয় কর্ণেল শ্বীনে কাণ্তেন বৃচারের 
সাহায্ো গিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না--তেমন সুশিক্ষিত 
সৈম্ত লইয়াও মণিপুরীদের সংখা ও বিক্রমের নিকট আর 
তিষ্ঠিতে মমর্থ হইলেন না-র্রেসিডেন্দীতে সাহায্য চাহিয়া 
পাঠাইলেন। শক্ত তখন তথায় যে দুরবস্থা, তাহাতে কে 
কাহাকে সাহাধ্য করে? আহ! দারুণ শোচনীয় দ্রশী? স্ীনে 
ও বুচারের বিস্তর লোক ধরাশারী হইল । পরিশেষে, যাহারা 
জীবিত ও চলচ্ছক্তিবান ছিল, তাহাদিগকে লইরা রেমিডেন্সী 
জল্ধা স্টাহারপিলইযা আসিতে বাধ্য হইলেন । বিজয়ী বিপক্ষ 
পশ্চদনুসরণ পুর্ধক রেমিডেন্পীর প্রায় তিন দিক অবরোধ 
করিয়া ফেলিল। রাজবাটীর বাছির প্রাচীরের উপরে উঠিয়া 
এবং তাহার রন্ধ, দিঘঃও রেমিডেন্সীর অপর দিকে অবিরত 
গুলি গোলা চালাঈতে লাগিল * ইংরাজ পক্ষের যাবতীয় সৈন্ত 
ও লোকজন তখন রেসিডেন্সীর. ভিতরে গিঘ1 আশ্রয় লইল। 

এই জআময় সেসমাই হইতে আমৃবাৰ সহিত সৈন্গণ 
আপিয়া পৌঁছিল। বাক মুটেরা ভাব গতিক দেখিয়! দূর 
হইতেই জিনিষ পত্র ফেলিয়া পলাইল। মৈনিকগণ কোন 
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মতে রেসিডেন্সপীতে প্রবেশ করিল। সংবাদ আমিল যে, 
টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন এবং রাঁজদরবার হইতে যুদ্ধের সংবাদ 
সমুদায় থানা-ব-থানা ও পথের ঘাঁটিতে প্রেরিত হইয়াছে। 

বেল] ৪টার সময় ইংরাজ পক্ষের এমন ছরবস্থা দাড়াইল যে, 
সাহস, বল, বুদ্ধি, আর কিছুই কাধ্যকর হইল না, অথবা! ঘটনা- 
স্তরে সব যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িল। অনেকেই তখন কুইণ্টন 
ও স্কীনে প্রভৃতির দোষ দেখিতে ও দিতে লাগিল। তাহার! 
নিজেও হয়তো মনে মনে পরিতাপ করিতে লাগিলেন বে, 
যুবরাঁজকে সেরূপে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া মণিপুরীদিগকে 
উত্তেজিত করিয়া তুলা ভাল কাজ হয় নাই। 

তথন রেসিডেন্পী ভবনে শোক, ছুঃখ, আক্ষেপ ও হতাশার 
ছায়া পড়িয়াছে। আহত ব্রাকেন্বরি মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির 
হইয়াছেন। অন্ত কয়েকজন সাহেবও অল বিস্তর আঘাত 
পাইয়াছেন। প্রাতঃকাল হইতে কাহারও রীতিমত আহার 
হয় নাই--কাহারও বা একেবারেই ঘটে নাই। একে অনাহার 
বা অঙ্গাহার, তাহাতে অবিরত শ্রম ও চিন্তায় শরীর মনম্ঞ্ঞর-. 
সন্গ ; তথাপি আহার বা বিশ্রামের কথা মনে ও নাই । সিংহ্ছ- 
যৃথ মধ্যে একটি মাত্র সিংহিনী বিবী গ্রীমউড ছিলেন। তিনি 
সেই ছুর্দিনে সন্ধল ইংরাজ-কম্মচারীকে গবিবিধিরূপে যত্ব ও ন্েহ 
করিয়া তাহাদের শুক্ক প্রাণে যেন্ক রুস-সঞ্চার করিতেছিলেন। 
তাহার সকরুণ পালনে ব্রাকেন্ররির মৃত্যুযাতনারও অনেক 
লাবব হইয়াছিল। 

আবার এদেশীয় গর্থা সৈনিকগণের কষ ভাবিয়াঞ্ত কষ্ট হয়। 
রেসিডেন্দীর প্রাণ-ভূষে হাতকাট1১পাভান্া, ্তদেহ) চলচ্ছক্কি- 
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হীন আহত ও মুমূর্ধগণের দুরবস্থার একশেষ-_তখন বিপক্ষের 
আক্রমণ নিবারণে ও আত্মরক্ষণে সকল যোদ্ধাই বিব্রত, কে 
কাহাকে দেখে? 

যুদ্ধের কিন্ত বিরাম নাই । গোল] গুলি বরাবরই চলিতেছে, 
ষত বেল! বাইতেছে, ততই তাহা বাড়িতেছে। প্রমে ইংরাজ 
পক্ষের বিপদ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া দড়াইল। পরিশেষে 
রেসিডেন্দী রক্ষার জন্ত প্রাঙ্গণের প্রাচীরের উপর সৈম্তগণকে 
উঠাইয়1 গুলি চালাইতে অ।দেশ দেওয়া হইল। কিন্ত রণৌ- 
ন্নন্ত মণিপুরীরা তাহাতেও নিবারিত হইল না। লাভে হইতে 
আরো ভীষণ ক্ষিপ্রতায় শিল। বৃষ্টির ন্যায় গুলিপ্রপাতে গুখণর। 
কদদলিতরুর গ্ভা্র ছেদিত ও ভূপতিত হইতে লাগিল । মণি- 
পুরী কামানের গোলাতেও রেসিভেন্পীর নানা অংশ চূর্ণ বিচুর্ণ 
হইল। করটি রক্তবর্ণ গোল! অশ্বশালার উপর পড়াতে তাহ! 
দ্বাউ দাউ করিরা জলিয়া উঠিল। ইতরাজকর্ম্চারিগণের মুলা- 
বান অশ্ব সকল দ্ড়াইয়। দদ্ধ হইল | ক্রমে বিশৃঙ্খলার এক 
শেষ এবং রেসিডেন্পী বাটী মণিপুরীদের হস্তগত হয় হয় 
হইয়া উঠিল । মণিপুরীদের হস্তে বন্দী হইলে কি দশা 
ঘটবে, সেই শঙ্কায় সকলেই আকুল এবং বর্তব্য-বিমুঢ প্রাক 
হইয়1 পড়িলেন। 

তখন সন্ধি করিবার কর্স। গালা-ঘুষ। এবং ক্রমে স্পষ্টতঃ 
আন্দোলিত হইল । কিন্তু ইংরাজই প্রথমে শাস্তিহারক, আক্র- 
'মক ও প্রাণনাশক হইয়াছিলেন, এমন বৈরীকে কবলে পাইঞা 
প্রতিশোধোদ্দীণ্ড মণিপুরীরা সন্ধির প্রস্তাব শুনিবে কি? 
ইত্যাদি বাক্য তঁহাদের আপনা আপনিই বল কওয়া হইতে 
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লাগিল। এমন সময় দ্রিবাকর মণিপূরের পশ্চিম দিকের 
ভূধরমালার অন্তরালে লুকাইলেন। তীহার অদর্শনের সঙ্গে 
অন্য কোন উপায়ও আর দেখিতে না পাইয়া, অন্ধির প্রস্তাবে 
বিপক্ষ পক্ষ সম্মত হবু কি না, তাহার পরীক্ষা দেখাই উচিত 
বলিঘ্বা স্থির হইল। তদন্ুমারে রেসিডেন্দী ভবনের উচ্চ 
স্থান হইতে সম্র-স্থকিতের সাক্ষেতিক শিল্পা ঘোর রবে, 
নিনাদিত হইতে লাগিল। ক্রমে সে রব টিকেজরুজিতের 
কর্ণে প্রবেশ করিল। টিকেন্র এমনি মহাঙগুভব বৈরী যে, 
সে সঙ্কেত শুনিবামাত্রই শশব্যস্তে তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে দৃত 
পাঠাইলেন_মুহর্ত মধ্যেই ভীবণ অপ্িবর্ষণ বন্ধ হইয়া গেল! 
রণৌোম্মন্ত মণিপুরী সৈগেরা যুবরাজের আদেশে কাষ্টপুত্তলিবৎ 
দড়াইয়া রভিল । 

ইংরাজ পক্ষ হাঁফ ছাড়িবার সময় পাইলেন। তাহাদের 
মধ্যে সকলেই, (বিশেষতঃ গর্থা গ্রভৃতি ) মনিপুরীদের ভদ্রতা 
ও সততার হ্খ্যাতি করিতে লাগিল। কিন্ত এ সুখ্যাতি 
অন্ের নয়, কেবলই বদাশয় টিকেজের প্রাি। কুন্ুনা, 
মণিপুরীরা তখন যেরূপ উন্মত্ত, তাহাতে টিকেন্ররের দু 
আজ্ঞাঁতে যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়ার মহ'-্ুদ্দ হুইল । এমন 
কি, অনেকে ক্কোবে ও ছুঃখে দত্তে ওষ্ঠু কানড়াইতে লাগিল। 
অবিলম্বে সাধারণ মণিপুরী গ্রুজার৷ ও হতাহত সৈনিকদের 
আত্মীয় স্বজনগণ আসিয়! আক্ষেপ ও ক্রন্দনের রোলে ঢতুর্দিক 
মহা কোলাহলময় কন্িযা তুলিল। যতই তাহারা গুর্খা- 
শবের সহিত আপনাদের আত্মীয় স্বজনের মৃতঞ্জ্ে ও দারুণ 
আহত অবস্থা দেখিতে পাইল, ততই তাঙ্ছাদের শোকোম্বত্ত 
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হাদয়ে প্রতিহিৎসা-প্রবৃস্তি প্রবল হইয়া উঠিল। তাহাদের মনের 
ভাব এই যে, অকম্মাৎ মণিপুরের এ শোচনীয় দশা! কেন? 
নিরপরাধে ইংরাজের এ দুঃসহ অত্যাচার কেন? যতই ইহা! 
মনে জলিতে লাগিল, ততই তাহার। পরম্পরে জানিতে চাঁহিল 
শুদ্ধ বন্ধ হইল কেন? এখন নিদারুণ শক্রকে ধ্বংশের সুখে 
ফেলিবার সুযোগ পাইস্কাও ছাড়া হইতেছে কেন? এমন 
নির্দয়কেও দয়। $” ক্রমে টিকেন্দের উপর তাহাদের মহারাগ 
ও বিদ্বেষ জন্দিতে লাগিন। কেহ বা এমন কথাও স্পষ্ট 
বলিতে লাগিল যে, হয় তে! তাহার নিজের কোন স্বার্থ 
সাধন জন্যই লড়াই বন্ধ করিলেন। কেহ কেহ ব। ক্ষিপ্তবৎ 
টিকেন্রকেও বধ করিয়া! মনের দুঃখ মিটাইতে চাহিল। সামরিক 
কন্বচীরীর! এই অনর্থকারী মন্ততীর ভাব বুঝিতে পারিয় 
মিষ্টবাক্যে ও সময়োচিত যুক্তির প্র বোধে অতি কষ্টে সৈনিক ও 
সাধারণ প্রজাদিগকে যদ্দি শান্ত না করিতেন, তবে সেই 
ক্ষিগু জনতাঘ্ কি মহাপ্রলষ় ব্যাপার ঘটাইত, বলা বায় না। 

.পদিকে,-সিয়ানক ঝটিকা থামিয়া গেলে বনস্থলী যেমন 
হুর্দশাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত লক্ষিত হয়, রেসিভেন্সী মধ্যেও সেইবপ 
শোচনীয় অবস্থা । কিছু পরে, চিফকমিশনার মহাশয়, 
মহারাজকে পত্র লিখ্িলন। কেরাণী রমিক বাবু প্রাতেই 
স্থানান্তরে পলায়ন করাতে, ইংরাজী ভাষাতেই পত্র লিখিতে 
বাধ্য হইলেন। সে পত্রার্থ এই, “আপনি কি সর্তে আমাদের 
উপর গোলা গুলি ক্ষেপণ বন্ধ করিত্বেন এবং টেলিগ্রাফের 
ছিন্ন তারেল মেরামত করিতে দিয়! গভর্ণর জেনারেলকে সংবাদ 
_. পা্ঠাইতে ও তাহা অভিপ্রায় জানিতে অবসর দিবেন.?” 


কুলচন্দ্র | ১৬১ 


মিঃ গ্রীনউড সেই পত্র-হস্তে মালখানার ফটকের বাহিরে 
গিষ্বা একজন মণিপুরীকে ডাকিয়। তাহার দ্বারা মেখানি পাঠাই- 
লেন। তখ্পরেই তিনি এবং মিঃ কুইণ্টন ও কর্ণেল স্কীনে 
প্রভৃতি মালখানায় গিদ্! উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
তথায় তাহাদের এইরূপ ধরণের কথোপন হইয়াছিল । 

চীনে । যাহা স্বপ্নেও ভাব! যায় নাই, তাহাই ঘটিল। 

গ্রীম। গতানুশোচনা বুথা। এখন মান বাচাইয়া উদ্ধারের 
চেষ্টা করাই উচিত । 

কুই। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি? 

গ্রী। আমার মতে এখনই রেসিডেন্দী ছাড়িগ প্রস্থান 
কর উচিত। প্রায় এক কেশ দরে প্রশস্ত-শির অমুচ্চ এক 
গিরি আছে, আমি জানি। আম্রা বদি তথা উঠি! বৃক্ষ, 
তলাদিতে আশ্রয় লই-_ 

কুই। সেখানেও তে মণিপুরবীর। অনুসরণ করিতে পারে ? 

গ্রী। তথায় তাহার! আক্রমণ করিলেও আমাদের বিশেষ 
অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ইহাদের কামার এখজস্যে 
ভাবে বসান আছে, তাহাতে গোলা তত উদ্ধে উঠিবে না। 

স্ী। তবে ঘেইন্প স্থানেই এখনি যাওয়া কর্তব্য । 
এস্থান হইতে ক্কথায় যে অধিক নিষ্কাপদ হইব, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 

গ্রী। আরে ভাবিয়া দেখুন, ৮টলিগ্রাফের তার ছিন্ন হওয়' 
দেখিয়া কোহিমা ও স্রোলাঘাট প্রভৃতি স্থানীয় কর্মচারীর। 
অবশ্যই বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের বিপদ ঘটয়াঙ্ছে। আবার 
কাণ্তেন কাউলি তে! সৈম্ত লইয়া আসিতেছ্েন। যদবধি অপর 


১৬২ মণিপুরের ইতিহাস । 


সৈন্য সাহাষ্য না আইসে, সে সময় পর্য্যন্ত সেই শেখরে আমরা 
অনায়াসে মণিপুরীদের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিষ্টিয়া থাকিতে 
গারিব । উচ্চস্থানের স্ববিধা বিস্তর । সেখানে-- 

কুই। উচ্চস্থানের সুবিধা যে অনেক, তাহা আমি বুঝি; 
কিন্ত মণিপুরীদের যেরূগ বল বিক্রম কৌশল আমি দেখিতেছি, 
তাহাতে সেখানেও থে আমরা যুদ্ধ করিয়া আত্ম রক্ষায় সমর্থ 
হইব, সে আশ আমার নাই। বিশেষতঃ তাহারা যদ্দি উচ্চ 
স্থানেই কামান বসায়, তখন”কি উপায়? 

গ্রী। কামান লইয়া যাইবার চেষ্টা দেখিলেই, আমরা 
পাহাড় হইতে সহসা নাশিন্না আসিরা আক্রমণ করিব ও 
কাড়িন়া লইব। একবার কামান কয়টা হাতে পাইলেই তো-_ 

কুই। করন! অপেক্ষা কাধ্য করা অনেক কঠিন। 

স্কী। আপনার কথা ঠিক-মণিপুরীর] যে সামান্ত শক্রু 
নয়, তাহা আমিও বিলক্ষণ বুঝিয়াছি । 

কসিন্স। এ দেশ হইতে সদলে একবারে প্রস্থানই, আমার 
মদেযুক্তি 

স্কী। এ জম্বন্ধে যতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমার 
ছুর্ভাবন1 বাড়িতেছে ; মিঃ কসিন্সের মতানুযায়া নিও উচিত 
বলিয়! মনে লাগিতেছে। 

কুই। এইরূপ করাই. উচিত বলিম্বা আমিও মনে করি; 
কিন্ত কার্যে তাহা আমরা পারিঘ্া উঠিব কিরপেণ আমি 
নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, সেরূপ চেস্টা করিলেই হয় আমরা 
সকলেই হত, নয় বন্দীকৃত ও অশেধ.বিশেষ রূপেই অপ- 
মানিত হইব। 'রাজদরবার হইতে এই বুদ্ধের সংবাদ ষে 


কুলচন্দ্র । ১৬৩ 


দেশময় বিশেষতঃ প্রত্যেক থানা ও ঘাটিতে দেওয়া হইয়াছে, 
সে কথা তে। আপনারাও শুনিয়াছেন। 

গ্রী । তবে ইতিকর্তব্যত1 বিষয়ে আপনার মত কি? 

কুই। রেসিডেন্পীতে বা নিকটবর্তী কোন স্থানেই 
আমাদের পক্ষে নিরাপদে থাকা অসম্ভব । পলায়নের চেষ্টা 
করিলেও মণিপুরী, নাগা, কুকি হইতে মৃত্যু অথব। বন্দীর দুর্দশা 
নিশ্চিত। এক্ষেত্রে এমন কোন সন্ধির চেষ্টা করা উচিত, 
যাহাতে মানও বাচে, সকলের প্রাণও রক্ষা হয। 

গ্রী। প্রাণরক্ষার ভাবনাই এখন বেশী। এক তো যুদ্ধ 
স্থগিতের সঙ্টেত করাচতই আনাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাইতে 
বাকী নাই। তং্পরে নরমভাবে পত্র লেখাতেই বিশেষ 
খাট হইতে হইয়াছে । ইহার উপরে এখন আবার সন্ধির 


কুইণ্টন। বস্ততঃই এসকল কথা ভাবিয়া দারুণ কষ্ট হই- 
তেছে; কিন্ত যখন উপায় নাই__ ৩ 

ইত্যবসরে একজন মণিপুরী একখানি পত্র লইস্া এুস্থত 
হইল । বাস্ত-সমস্ত-ভাবে তাহা! খুলিঘা দেখা হইল যে, সেখানি 
মহারাজেরই পত্র বটে । পত্রখানি বাঙ্গালায় লেখা । মি গ্রীম- 
উড় ও মিঃ কষপ্টিন্সদ তাহ? আস্তে আজ্ঞে পড়িতে ও সঙ্গে সঙ্গে 
তর্জমা করিতে লাগিলেন । পত্রখানির মর্ব এই ;-_“আপনার 
পত্র পাইয়াছি। আপনাদের আহত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার 
কখনই ছিলনা; কিন্ত আপনাদের পক্ষীয় সৈন্যেরা, সর্বাগ্রে 
আক্রমণ করায় আমার লোকেরা আত্মরক্ষার্থ বুদ্ধ করিতে বাধ্য 
হইয্বাছে। আমার প্রাসাদে উপস্থিত কেহই নাই যে ইংরাজি 


১৬৪ মণিপুরের ইতিহাঁস। 


ভাষা পড়িতে ও বুঝিতে পারে। * কিন্তু সমর-স্থগিতের 
পরেই আপনার পত্র পাইয়া আমি বুঝিতেছি যে, আপনি সন্ধি 
করিতে চাহেন। আপনাদের সৈন্য সামতন্তেরা যদি অস্ত্র শন্ত্ 
পরিত্যাগ করে, তবে এক মুহূর্ভ মধ্যেই আমি সন্ধি করিতে 
প্রস্তুত আছি ।” | 
কুইণ্টন জিজ্ঞাসা করিলেন “আন্ত্রশস্ম পরিত্যাগ করার” অর্থকি? 

কসিন্স। বন্দক প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া বাঁ ষম্পূর্ণ নিরস্ত্র 
হওয়া । সেক্ষেত্রে আমাদের অস্্রাদি মণিপুরীদের কর্তৃত্বা- 
ধীন হইবে! 

গ্রীমউড। তাহা কেন? আমার বোধ হয় যে, ইহার অর্থ 
কেবল যুদ্ধ বন্ধ করা মাত্র । 

কুইণ্টন। যুবরাজতো .রাজবাটার পশ্চিম ফটকে এখন 
আছেন শুনা গিয়াছে-গ্রকৃত অর্থ কি, তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিতে পারিলে ভাল হয়৷ 


দশা সপেপপ্পাপ্পপ্পা শী সিসি পিিতী লপশী দিলা, 


সপ ি শশা টি এটি? দাশ শিস পা? শশী ০ সা পাশিশীশগীতত শীত ০ 


রগ _রাঁজাকের।1 1॥ ইনি চরণ বাবর পৃ্নরাজে অপরিবারে স্বানান্তত্রে প্রস্থ]- 
নের কথা, আমর] অগ্রেই পিখিয়াছি। চিফকমিশনাবের ইংরাজি পত্রের 
তর্জনমার জন্য, নান! স্থানে বহলোক সন্ধান করিয়া, রাত্রি প্রশ্নি ৯॥০ টান 
নময়, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে । তিনি তংপরে মেই পত্রের অনুবাদ 
করিয়া দিলেন । আবার তিনি রাত্রি ১২০ টা মম ১ খানি পত্র অহ্বাদ 
করিয়াছিলেন তাহার মর এই'আমবরা ব্য্ম ফাদে পাড়ষাছি-_তাহর। 
আমাদের বন্দুকাি চাহিতেছে।”* এই কথাগুলি এক টুকরা কাগজে, 
পেঙ্সিলে লেখ!--শিরোলাম ও দস্তখত ন1 থাকায়, কে কাহাঁকে লিখিভেছে 
বুঝা যায় না। কিন্তু মনে হয় যে, ম্খারাঁজের পত্র পাইবার পর, ইংরাজ 
কণ্চারীরা, সেইটুকু লিখিয়া, সে্গুমাইয়ের তারন্আীফিসে উইলিয়ম্ন মাহে- 
বের নিকট পাঠাইতেছিলেন । ভাহ1 পাইলে তিনি গভর্ণমেন্টের কোন 
আড্ডায় নংবাদ দিতে পারিতেল | কিন্ত মেখানি মণিপুরীদের হস্তগত 
হইগ্লাছিল। 


কুলচন্দ্র। ১৬৫ 


গ্রীমউড | (পত্রবাহক মণিপুরীর প্রতি) চিফকমিশনার 
অথবা আমরা কেহ গেলে, যুবরাজ দেখ! করিবেন কি? 

মণিপুরী । অবশ্তই করিবেন। 

ধুইণ্টন। আমাদের এখন যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাওয়া] কি নিরাপদ মনে করেন ? 

*এীীমউড। সেজন্ত কোন ভয়ই নাই । (মৃণিপুরীর প্রতি) 
কেমন তুমি শপথ করিয়! বলিতে পার যে, সেখানে গেলে আমা- 
দের কোন বিপদ ঘটিবে না? 

মণিপুরী । আপনাদিগকে আমর! দেবত। তুল্য ভক্তি 
করি। আমাদের দ্বারা আপনাদের অমন্দল ঘটিবে কেন ৫ 

গ্রীমটড। যুবরাজের পরিবার-ভূক্ত অন্ুচরদের মধ্যে এই 
ব্যক্তি একজন্। পি ক ৭ আদম ইহখকে (ম্েষ জর্জ £ 
বখন এ অভগ্ধ দিতেছে, তখন আমাদের গমন পক্ষে কোন 
আপত্তিই আর দেখি না। 

কর্ণেলস্কীনে, তাহার কথার পোষকতা কুরিলেন এবং তাহারা 
সকলেই অর্থাৎ কুইণ্টন, স্কীনে, গ্রীমউড, সিযৃষন, িজ্জিপা় 
রাত্রি ৮॥০ টার সময়, মালখানার ফটক দিঘ্বা রেসিডেন্সীর বাহির 
হইলেন। নিষতি একজন (বিগেল) শিল্গাবাদ্যকারী সিপাহীকেও 
তাহাদের সহিজ্ঞ টানিয়া লইল। কণ্ডেন স্ধীনের কথামত, লেঃ 
চেটার্টন, ছুই খানি কেদারা দ্বিরা,, তাহাদের পশ্চাতে সেই 
সিপাহীকে পাঠাইলেন। তাহার? বাহাকে স্বদেশ, ধন, জন, 
উশ্বধ্য, জম্পদ্দ, স্ট্রী পুজ্জদি পকল প্রিয় পদার্থ হইতে বলপুর্ববক 

অন্তর করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এখন ঘটনাচক্রে গ্রড়িয়া দেই 
যুবরাজের নিকট উপযাচক হইয়া গমন করিত বাধ্য হইলেন |. 


১৬৬ মণিপুরের ইতিহাঁস। 


সাহেবেরা যখন রাজপুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন যুবরাজ 
তোপখানায় শুইয়াছিলেন। অগ্রে অঙ্গের মিঙ্গতোকে পাঠাইয়া 
আপনিও অবিলম্বে নামিরা আসিলেন। সে সম দরবার-গৃহটি 
বন্ধ থাকতে কেদার। আনাইর্া কেল্পার ভিতর প্রাঙ্গণে তীহা- 
দিগঞ্চে লইয়া বলিয়া মজলিস কবিলেন | কোন কোন মন্ত্রী 
প্রভৃতি আসিরাও ,মিলিলেন। তাগাদের কিছু দরে প্রার চাবি 
দিকেই বিস্তর মণিপুরী দৈনিক ও সাধারণ প্রজাগণ দলে দলে 
দ্রাড়াইর1 নানারূপ গালাঘুধ।, পরামর্শ, ভনুমান ও হলাম 
অভিপ্রাপ প্রকাশে নিসুজ রঙ্লি। তন্মধো কেহ না সাহেবদের 
নিন্দা, কেহ বাঁ টিকেজেত উদ্দেশে ভিরস্কার বাক্য প্রষ্নোগ 
করিতেছিল 1 কেবল ভন্বে কেহ উন্চলবে কোন কথাই বলে নাই । 
কিন্ত দরবারের ফলাফল জানিবাঁর জন্য সকলেই যেন উদগীব । 
প্রায় অর্ধ ঘণ্টা কাল নানাপ্রকাৰ কথাবার্তা হইল । যুবরাজ 
বলিলেন "আপনাদের ব্যবহাঁবে আমাদের বড়ই ভদ্ব হইয়াছে, 
হতরাং অস্ত্র শস্ত পবিতাগ ভিন্ন হদ্ধ মুখের কথার আর বিশ্বাম 
হয় +-” হংপীজের পক্ষে ইহা অবষ্ঠই মাঁন-হানিকৰ, অতএব 
চিফকমিশনার, সম্মত হইলেন না। টিকেন্দ্রজিৎ সাহেবদের 
্রন্কত অভিপ্রার সম্বন্ধে যেন চিন্তা আকুল হইলেন। চিফ" 
কমিশনাৰ শেষে বলিলেন “কল্য প্রাতে আঁ একটি দরবার 
হইবে ।” এই কথার পল্েই আাহেবেরা উঠিরা দাড়াইলেন। 
টিকেন্্ও যেন ভাঁবনায় বিভোর হইয়া অন্থমনদ্ধ ভাবে তোপ- 
গারদের দ্বিকে চলিলেন। 
যুবরাঁ দৃষ্টির বাহির হইবামাত্রেই মণিপুরীরা গোলমাল 
করিয়! উঠিল। এীমউড তখন মন্ত্রী অঙ্গেয় মিঙ্গতোকে বলি- 
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পুরীদের আক্রমণ। 


ইংরাজ কর্মমচারিগণের প্রতি মণি 


কুলচক্দ্র । ১৬৭ 


লেন “আপনি আমাদিগকে রাজবাড়ীর বাহির পধ্যন্ত নিরাপদে 
পৌছিয়া দিয়া আসিবেন-_চলুন।” অন্গেয় মিঙ্গতো উচ্চরবে 
যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আমি কি সাহেবদের সহিত 
বাইব ?” টিকেন্ত্রজিৎ দূর হইতে বলিলেন-_“নিশ্চন্বই 1” 

যেখানে মজলিস হইয়াছিল, তাহার প্রা একশত হাত দুরে 
যে ঈরজ1, তাহা দিয়া সাহেবেব। বাহির হইবার আশায় যাইতে-. 
ছিলেন । কিন্ত তাহার নিকটবঁ হইবামাত্রই ক্ষিপ্ত মণিপুরীরা 
কপাট বন্ধ করিব দিল ও সাহেবদিগকে বন্দুকের কুন্দার দ্বারা 
ও ইট-পাটকেল ছুড়িযা মাপ্িতে লাগিল । সঙ্গে সম্তেই ঘকলে, 
বিকট চীংকার--“মার মার-কাট কাট” শব্দ করিয়া উঠিল । 
সাহেবের! শশব্যস্ত হইলেন। লেঃ সিমস্ন ফটকের উপরের 
ঘরের মধ্যে পলাইবার চেষ্টা করিলেম। কিন্ত সেখানে একজন 
মণিপুরী তাহার মস্তকে তরবাবিব দ্বারা কঠিনবূপে আঘাত 
করিল । রাজগপরকারের জমাদার বাত্রামিংহ আসিয়। তাছার 
জীবন রক্ষা! করিল এবং নিজের পাকড়ি খুটিসাতক্কুত স্থান বান্ধিয়। 
দিল। সিমজন রুধিরাক্ত কলেবরে নীচে আসিরী প্উস্টান্য 
সাহেবদের সহিত দরব'র গৃহের দিকে ফিরিলেন। মণন্িপুরীরাও 
উন্মস্তবং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল । দরবার 'ঘবের 
ধাপের নীচে তহাদের একজন গ্রীমউদ্ডচকে এমন এক বষণার 
খোচা মারিল যে, তিনি সেই *আঘাতে সেইধানেই পড়ি! 
পঞ্চত্ব পাইলেন । 

মন্ত্রীবর অঙ্গেয় মিতা, জমাদার যাত্রা! মিংহ এবং উই- 
মণি, উসর্কবা প্রভৃতি রাজকর্মচারীরা বরাবরই সাহেবদের রক্ষার্থ 
প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিল। এখন বড় ধাড়াবাড়ি দেখিয। 


১৬৮ মণিপুরেরইতিহাস। 


যাত্রা সিংহ জোরে ধাকা দিয়া দরবার ঘরের দরজ] খুলিয়। 
ফেলিল। 

শুদিকে ভয়ানক গোৌোলযোগের শব্দ যুবরাজের কর্ণে প্রবেশ 
মাত্রই তিনি ফিরিয়া! আসিলেন। উত্তেজিত উগ্রমুত্তি সৈনিকাদি 
সকলকেই দরে যাইতে কণিপেন, এবং একগাছি ছড়ি লইয়া 
সকলকে মারিতে লাগিলেন তাঁহারা ও ছত্রাকারে চারিদিকে 
পলায়ন করিল। যুবরাজ চিককমিশনারের নিকটে আসিয়া 
কি কথা যে কহিলেন, তাহা প্রকাশ পায় নাই-__-আর পাইবেও 
না1। ততৎপরে অঙ্গের মিদগতোর উপর সাছেবদিগকে তথায় সমযত্তে 
রক্ষা করিবার ভার দিয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়া যুবরাজ 
চলিয়! গেলেন। অঙ্গের মিঙ্গতে। সেখানে মাহেবদিথকে জর" 
ক্ষার জন্য ৮১০ জন্‌ প্রহব্ৰী নিযুক্ত করিলেন * 

বুদ্ধ মন্ত্রী থঙ্গাল জেনারেলও ক্ষণেক পূর্বে সাহেবদের 
মজলিসে উপস্থিত ছিলেন । কিন্তু এখন তিনি তোপখানায়। 
তিনি সেইখান হইতেই “মারকাট” শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং 
গ্রীমণ”ত হত্যা ও অন্তানা সাহেবদের রক্ষার বিষিয়ে ঘুবরাজের 
ব্যবস্থারও সংবাদ লইলেন। নানা চিন্তায় বুদ্ধের মন তখন 
আন্দোলিত। সে গৃহে তখন আর কেহই নাই, কেবল এক্কটজন 
বিশ্বস্ত মণিপুরী কন্চাীর সহিত তিনি নানারপ কথাবার্তীয় 
নিযুক্ত । হঠাৎ দ্বার-রক্ষক অ'সিয়া "একজন মণিপুরী প্রবেশ 
করিতে চাহিতেছে” বলিন এবং অনুমতি পাইয়া একজন 


পা 


* যুদ্ধ স্থাকতের পরবন্তাঁ ঘটনাধলী মন্বন্ধে অন্যান্য কথ! বিচার অধ্যায়ে 
এবং ২২ নং দলীলের "১ দফা) হইতে ১৯ দক! এবং ৩৪ নং দলীলের ৭৩ 
হইতে ৭৫ পৃষ্ঠ! পথ্যন্ত দ্রষ্টব্য । 


কুলচন্দ্র। ১৬৯ 


প্রবীণকে সঙ্গে করিয়া আনিল। প্রবীণ আসিয়া জসন্ত্রমে 
বলিল “বাল্যকাল হইতে যাহ! শুনিয়া আসিতেছি, এত দিনে 
আজ তাহাই ফলিল।” 

থঙ্গাল। তুমি কি বলিতেছ ?--খুলিয়। বল। 

প্রবীণ। আপনি কি শুনেন নাই বে, আমাদের শাস্তে 
লেখা আছে যে, “মণিপুরে বিষম বুদ্ধ বাধিবে; সে সময় ৫ জন 
শত্রুর শোণিত দেবোদ্দেশে উতঅর্জ্জিত এবং তাহাদের পঞ্চ মুগ্ড 
একত্রে একটি খাদে প্রথিত করিতে না পারিলে কিছুতেই 
মঙ্গল হইবে না ।” 

থঙ্গাল। কতবার শুনিষ়াছি বটে, কিন্ত কোন্‌ গ্রন্থে লিখিত, 
দেখি নাই । 

প্রবীণ। আমি তাই আপনাকে ম্মরণকরাইয়া দিতে আসিলাম্‌। 

সেই ঘুদ্ধই এই এবঙ মেই নরবলির উপঘৃক্তই এই পঞ্চ ইংরাজ। 
এক জনকে তো উত্সর্দ করা হইয়াছে । যুবরাজ নিবারণ না 
করিলে আর ৪ জনকেও এতক্ষণে হইত ।” এই কথা বলিতে 
বলিতে প্রবীণ লোকটি হস্ত আস্ফালন করিব কিহ্ররগিল | 

থঙ্গাল্‌। ক্ষান্ত হও 





তুমি বড় বিচলিত হইয়াছ-_- 

প্রবীণ। আশি স্থির থাকিব কিনূপে ? আমার দুইটি পুত্র 
মহারাজের 4সপাহী ছিল। ছুই স্কুনকেই আজিকার যুদ্ধে 
হারাইলাম। একজন মরিয়া! [য়াছে--আর এক জন এখনও 
এরূপ মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, যে তাহা আর আমি 
দেখিতে--্উঃ ! এইরপ্ব বলিতে বলিতে সে উন্মভের মত স্বীয় 
বক্ষে বারম্বার করাঘাত করিতে লাগিল। উপস্থিত কর্মচারী 
তাহাকে আশ্বস্ত কবিতে চেষ্টা করিলেন। 

১৫ 


১৭০ মণিপুরের ইতিহাদ 


থঙ্গাল। বস্ততঃ ইংরাঁজেরা আজি যেরূপ অধর্ম ও অনর্থ 
করিবাছে, তাহাতে তাহাদের সকলেরই প্রাণ্দণ্ড কর উচিত । 
কন্মচাদী। কিন্তু এখন যে তাহারা আশ্রিত ও অনুগত 


হহয়াছে- 
থঙ্গ/ল। দায়ে পড়িলে মকলেই অনুগত হয় । তাহারাই তো! 
নিন কারণে আগ্রে দের শ্রতি শক্রতাচরণ করিয়াছে । 


এখন কেসল সি? টন নরম! আবার নিপজ্জতা 
কত দেখ! চি হই পুরীর মধ্যে ৫ জনে আিঘাছে ! 
বুবরাজ গিঘ্! তাহাদের কাছে বদি এইরূপ আশ্রিত হইতেন, 
তাহা রে তাহারা কি করিত? 

কর্খ্বচাণী। তাভার প্রাণদও করিত কি? 

থঙ্গাল। তাঁভা যে করিত না, এমন বিশ্বাস তো আমার 
হর না। দ্বার্থ সাধনের জন্য উত্রাজেরা সবল কার্ধ্যই করিতে 
পারে। আর যুবরাজের প্রাণদও ন। করিলেও, চিরনির্বাসিত 
করত, এ কথা! নিশ্চয | 

বহার যুবরাজ তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন ইংরা- 
জের ছুর্ববল হইয়া পড়িলে, যুদ্ধ বন্ধ করিন্না দেওয়ায় যথার্থই 
ক্ষত্রিয় ধন রক্ষা 

থঙ্গাল। গ্নেচ্ছের সহিত ক্ষত্রিয় ধর্মোচিত ন্যবহার কর! 
নির্ব্ব,দ্ধিতার কাধ্য । আমর] 'ঘুদ্ধ স্থকিত করিতে চাহিলে, 
তাহার! কি শুনিত? 

প্রবীণ কোনমতেই না--তাহাদেন সকলকেই হত্যা! 
করা উচিত । আপনি আমাদের মুখ রক্ষা করুন-- দেশের 
শগগল করুন 


কুলচন্দড্র । ১৭১ 


এইরূপ কথার পরে থঙ্গাল জেনারেল ক্ষণেক চিন্তা করিয়! 
উসব্ধ। নামক জমাদারকে ডাকিয়া সাহেবদিগকে হত্যার হুকুম 
দিলেন।* সেই আদেশ শুনির1 প্রবীণ মণিপুরী, হঠাৎ শোক 
ছুঃখ ভুলি, উল্লামিত হইয়া উঠিল এবং “আমি ঘাতুক 
ডাকিপ়া আনিগে” বলির] বেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইল । 
, আমাদের ধর্দনীতি শান্সে স্পষ্ট বিধান আছে “অতিথী সর্ধ- 
দ্রেবমম্-মহাশক্রও হে অভ্যাগত হইলে তাহাকে যত্বে আপ্যা 
যেত ও সকার করা উচিহ |” কিন্ত তাহার পরিবনেে আজি 
বুদ্ধ ধঙ্গাল জেনারেল আশ্রিত ইংরাঙজগণের প্রাণদণ্ড করিবার 
আদেশ দিলেন। মহারাজ তখন খাস মহলে, যুবরাজ তখন 
দক্ষিণ ফটকে, রাত্রি প্রায় ১"টা-থঙ্গাল জেনারেল, তাহাদের 
সহিত কোন পরানর্শ ব্যতীতও এই মসাজ্মাতিক আদেশ প্রদান 
করিলেন। এই ভন্নানক বাক্য উচ্চারণের পুর্বে তাহার বাককৃ- 
রোধ হইল না কেন ? ইহাতে হিন্দু নামে কলঙ্ক ঘোবিত-হিন্দু- 
গৌরব অবনত হইয়াছে । 
ধঙ্গালের আজ্তার কত কাল ধরিয্কিত নাউ ক্রু মস্তক 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইক্াছে, কিন্তু থন্গালের জদ্যকার আজ্ঞা 
অতি গুক্লতর-_অতি গৃহিত | এই জন্যই উমর! ই ইত স্ততঃ করিতে 
লাগিল এবং সাঃ পরে বাত্রাশিংহকে,সঙ্গে লইয়া, বুবরাজের 
নিকট গিয়া সেই কথা জানাইল, তাহা শুনিয়াই তিনি বলিয়! 
উঠিলেন “আয !--বল কি খাল জেনারেল কি এমন ভয়ানক 
কথা বলিয়াছেন !__না, টণাহা হইবে না আমি যাইতেছি।” 





* থঙ্গাল বলিলেন “নাহেব লোকগি মচিল টপ ছিলো”-*র্ধাৎ মাহেব 
দের মুখ (জশ্গের মত ) বন্ধ ফরিয়। দাঁও। 


১৭২ মণিপুরের ইতিহাস । 


টিকেন্্রজিৎ শশব্যস্তে তোপখানায় আমির! বলিলেন “ঠাকুর 
দাদ]! একি ভয়ানক কথা শুনিতেছি-আপনি নাকি ইত্রাজ- 
দিগকে হত্যা! করিবার হুকুম দিয়াছেন ?" 

থঙ্গাল। হা দিয়াছি তো! বটে--যেরূপ ব্যপার 

যুবরাজ । আপনি বলেন কি 1 

থঙ্গাল। তুমি নিতান্ত বালক-_ষেকপ বিমম বিজাট 
ঘটিয়াছে, তাহাতে ইত্রাজদের মহিত আর আমাদের সন্ভাব 
হইবার আশাই নাই। তবে কেন স্তাষা শাস্তি 

যুবরাজ | ঠাকুরদাঁদা ! বিপন্ন, আশ্রিত জনকে হত্যা 1 
এমন বিষম পাপের কথা-- 

থঙ্গাল। ওহে! পাপ।-দ্বণিত শঠ শক্রকে বিনাশ করায় 
পাপ কিসের ৭-টাংলি মারিলে পাপ হয় নাকি? 

যুবরাজ । ( কথা কহিতে কহিতে শুইয়। পড়িলেন ) ইংরাজ- 
দের সহিত পুনরায় স্াব স্থাপন করা যাইবে । কল্য প্রাতে 
মহারাজের সহিত যুক্তিমতে-- 

থন্দান্ম,” ভাষা! তুমি বড় নির্কোধ-ইংরাজ কি আর 
আগেকার মত ধার্মিক আছে? এখন তাহাদের ঘত প্রতাপ 
বাড়িতেছে, যৃত রাজা বাড়িতেছে, ততই তাহারা ধর্মহীন ও 
স্বার্থপর হইতেছে । অমি মহারাজা গভীর স্ফিহের আমলের 
লোক--তোমার বাপ চন্দ্রকীর্তিকে জন্মাইতে দেখিয়াছি--এই 
বয়সে ইংরাঁজদের কত কাণ্ড কারখানাই দেখিলাম_- 

যুবরাজ। তা যাহাই হউক, ইত্রাজের' বড় সামা লোক নহে। 
ঠাকুরদাদ! ; ইত্রাজদের হত্য। করিলে আমাদের সর্বনাশ 
হইবে। এমন অধ 


কুলচজ্ছর। ১৭৩ 


থঙ্গাল। কোন ভষ নাই-আমি তাহাদের দ্লবলকে 
মণিপুর রাজ্য ছাড়া করিয়া কাছাড় পর্যন্ত তাড়াইয়া দিব । 

যুবরাজ । কোনমতেই ইংরাঁজদ্দিগকে হত্যা কর! হইবে না। 
আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছি-- 

থঙ্গাল । তোমার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাইশ্াছে। তোমাকে 
গ্রেপ্তারের জন্যই মণিপুরে আজি এ ভয়ানক ছুর্রৈবের মখটন। 
তোমার দায়ে ইংরাজের বদমাইমিতে কত মণিপুরীর আজ 
প্রাণ গিয়াছে দেশময় লোক হপহাকার করিতেছে--আবাৰ 
তুমিই ইংরাজদের পোষকতা করিতেছ ! 

বুবরাজ । আপনি এ কুঅভিপ্রায় পরিত্যাগ করুন । 

এইরূপ কথার কিদত *প পরে থঙ্গাল জেনারেল ইয়েন কর্ধ 
নামক জনৈক সর্দার চপরাশিকে বলিলেন “যুবরাজ ইতিপৃক্ষে 
তোমাকে সাভেবদিগকে ঘাতক-হস্তে সমর্পণ করিতে বলিয়া, 
ছেন, তুমি কেন্দ তাহা কর নাই ৭” টিকেন্দজিৎ তখন শুইয়া 
ছিলেন এবং ইয়ে্গ কর্রণা দেখিন্নাই বুঝিঝছিল ষে, তিনি ঘুমা* 
ইয়াছেন। মুবরাজ নিজে তাহাকে এমন কথা খ্শ্াই) 
তথাচ থঙ্গালের কথায় সে ভাবিল, অবশ্যই তবে যুবরাজের 
আদেশ হইয়া! থাকিবে | ইহাই বুঝিয়া সে, দরবারগৃহে সাহেব- 
দের যাহার! রক ছিল, তাহাদের প্রধ্থন ষাত্রাসিংহ ও উসর্বব। 
প্রভৃতিকে থঙ্গাল জেনারেলের ছিতীষু হুকুমের কথা বলিল। 

অনতিপরেই মহারাজের ,লৌহকার মিস্ত্রি (টাংজাবা) 
জৈমন আঙ্গিয়৷ সাহেব্ছদর পদে শৃঙ্খল লাগাইবার জন্ত উপ- 
শ্থিত হইল। সাহেবদের সহিত শিল্সাবাদ্যকারী গুর্কা। সিপাহীর 
পদেও নিগড় লাগাইয়া দিল। পরে প্রহরীর কুইণ্টন প্রভৃতিঝে 


১৭৪ মণিপুরের ইতিহাঁস। 


একে একে বাহির করিয়া দিল এবং সাগন্েসবা ধনসিংহ নামক 
একজন রাজকীয় ঘাতুক টেগাং টাং নামক দা দ্বারা তাহাদের 
মুণ্ডচ্ছেদন করিতে লাগিল । এবং থর্গাল জেনারেলের কোন 
আজ্ঞা ব্যতীতও সেই সন্গে ইংরাজ-সহচর সিপাহীরও প্রাণ 
বিনষ্ট হইল। মণিপুরীরা, গ্রীমউড প্রভৃতি সকলের মস্তক 
একত্রে একটি খাদে প্রোথিত করিধা, শাস্তের অভিপ্রেত 
কার্ধ্সাধনজ্ঞানে, পরম আহ্নাদিত হইল। কিন্ত গন্তীর 
সিংহের বংশের রাজলম্মী যে মহা দুঃখিত ও আতঙ্গিত হই্বা, 
মণিপুর-রাঁজপুরী হইতে তদ্দপণ্ডেই অন্তর্ধান করিলেন, তাহা 
কেহই বুঝিতে পারিল না! 


চতুর্দশ অধ্যায় । 





ইংরাজের পলায়ন ও পরবর্তী ঘটনা । 


কৃ্টণন" ভাঞ্ত রাজবাড়ীতে গেলে, রেমিডেন্দীস্থ অবশিষ্ট 
ইংরাজ-কর্মচারীরা, আহতদের ত্থশ্রিধায়ু ও আপনাদের আহাঁ- 
রাদির বন্দোবস্তে প্রবৃস্ত হইলেন । জাহত ব্রাকেনবরি ও অনেক 
আহত গুর্থা মিগাহীদের, মৃত্যু ঘটিল। 

রাজবাড়ীর যেখানে বসিয়া'মজলিস হইয়াছিল, তাহা রেসি- 
ডেন্দীর উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে ২৯০ হাতের অধিক দূর হইবে 
না। তবে মধ্যে অবশ্যই গভীর পর*খা ও প্রাতীর ব্যবধান 
আছে। (েসিডেন্দী হইতে সে মজলিস হুদৃষ্ট হইতেছ্িল। 
ষেহেতু শুক্লা চতুর্দশীর শশী উদ্ত্বল কিরণে সর্বস্থান আলোকিত 


কুলচন্দ্র | ১৭৫ 


করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ কেহই দেখিতে পারিলেন না, 
সকলেই অন্যম্ন্ক্ধ হইয়া! পড়িলেন। 

লেঃ চেটার্টন আহার করিয়াই নিদ্রা গেলেন। অবশিষ্টের 
মধ্যেও হয় তে) ভনেকেই তাহার অনুকরণ করিয়া থাকিবেন। 
কেহ কেহবা গল্প গুজবে কাল কাটাইতে লাগিলেন সর্ব- 
সন্তাপহারিণী আরাম-দায়িনী সরা সে রাত্রে রেসিডেন্সীতে 
ছিল কচি? নাথাফিলেও মে রাত্রে তাহারা যে কাজ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে তাহাদিগকে মঞ্রোম্মন্ত তাবা দয়ারই কার্ধ্য | 

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর কাণ্তেন বইলো লেঃ চেটার্টনের ঘুম 
ভাঙ্গীইলেন। তখন সকলে রাজবাড়ীর দিকে অনেক ক্ষণ চাহিয়া 
রছিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাজবাড়ীর 
পশ্চিম ফটকে ও রেসিডেন্সীর মধাবত্তী পথেও কাহাকেও দেখা 
গেল না। তখন এক্টু ভাবন। হইল। কি আশ্চর্য্য বাপার ! 
রাত্রি প্রায় ৮॥০ টার সময় কুইণ্টন প্রভৃতি রাজবাড়ীতে গিয়া" 
ছিলে 
মধ্যে ঘোর বিপদ-শঙ্কুল শক্রভবনে কুঁছপ্টীন শী ৎক্টি,করিতে- 
ছেন--সেখানে কি হইতেছে-তাহাদের ফিরিতে এত অন্তায়- 
রূপ বিলম্ব হইতেছে কেন-_-ইত্যার্দি বিষয়ে রেসিডেন্সীর কাহারও 
কোন খোজখ্রর ছিল না। এমন বুদ্ধিও কাহারও হইল ন! যে, 
দূত পাঠাইয়া বা ৪৫ জনে মিলিয়া আপনার] গিরা তাহাদের 
পিলশ্বের কারণ জানেন। রেষিভেঙগীর ইংরাজ কন্মচারীর! তখন 
ঘেন। ঠিক গাস-নবাবীঞমেজাজে বা মদের ঝেণকে ছিলেন! 
তাহাতেও এমন বিপদের সময়ে এমন ঘট! সম্ভব হয়ুঃনা। তাহার 
সে প্রকার দূষণীয় ভাবে উদাস বা নিদ্ভিত না থাকিয়া, বদি 








১৭৬ মণিপুরের ইতিহাস । 


প্রকৃত ইংরাজের স্তায্ কর্তব্য-কার্ধ্য করিতেন, তবে বিলক্ষণ বুঝা 
যাইতেছে যে, হয় তো কুইণ্টন প্রভ্ততির মহত প্রাণ কয়টি, গে 
প্রকার নির্দয়ন্রপে হত হইতে পারিত না_তাহাদের সতর্ক 
চেষ্টা দেখিলে দুক্ধতিপরাযনণ থঙ্কাল প্রভৃতি অবশ্তই কিছু ভয় 
পাইতেন--অবশ্যই টিকেন্দ্র জাগরিত হইয়া গোলমালের কারণ 
জানিয়া হত্যাকাণ্ড নিবারণ করিতেন--যদি না করিতেন, তবে 
তাহার দোষ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকিত না। 

কিন্ত যাহা হইবার নয়, হইবে কেন! যাহা হইয়াছে, 
তাহাই বলি। প্রায় রাত্রি ১টার সমগ্র যখন কাপ্তেন বইলো প্রভৃতি 
রাজবাড়ীর দিকে চাহিম্ব!, রেমিডেন্দীর পূর্বদিকে দাড়াইয়া 
দ্েখেতেছিলেন, তখন প্রাসাদের পশ্চিম ফটকের নিকট একজন 
মণিপুরী তাহার স্বদেশীয় ভাষায় উন্চস্বরে ডাকিরা কি বলিল। 
সাহেবেরা তাহার অর্থ বুঝাইযা দিবার জন্য, রেসিঙেন্নীতে 
তখন যে সকল মণিপুরী মৈনিকাদি বন্দী ছিল, তাহাদের মধ্যে 
১জনকে আনাইলেন। অমনি রেসিডেন্সীর মালখানার ঠিক 
বিপরীত দি” গ।জপাটের প্রাচীরের উপর, রেসিডেন্দী হইতে 
প্রায় সওয়াশত হস্ত দূরে যে কামান স্থাপিত ছিল, তাহা হইতে 
বিষম অনলোদগীরণ আরম্ত হইল। 

মণিপুরীরা তাহার কি পুর্বেই কুইণ্টন প্রভৃতির প্রাণদড 
কযিয়াছে। এবং রাজপুরীর সর্বস্থানেরই সৈন্তসামত্তকে পূব 
হইতেই বলিয়া রাখা হইয়াছে যে, সঙ্কেত করিলেই যেন সকলে 
পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তদন্ুসারে অপর সকশকে সতর্ক 
করিয়া, পূর্বোক্ত মণিপুরী পশ্চিম ফটকের নিকটে আসিয। যাহা 
বলিয়াছিল, তাহার অর্থ এই যে" চিফকমিশনার ও তাহার 


কুলচন্দ্র। ১৭৭ 


সঙ্গীগণ আর ফিরিবেন না।” অমনি কামান গর্জিরা উঠিল 
এবং সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক হইতে বন্দুকের গুলি চলিতে 
লাশিল। মণিপুশীরা ৪টা কামান এমন ভাবে স্থাপিত করিল 
যে, তন্নিক্ষিপ্র গোলার রেসিভেন্দীর ভঙ্গপ্রবণ দেওয়াল সকল 
চরমার হইতে লাগিল। আবার পরীখার অপর পার হইতে 
অবিরত বন্দুকের গুলি আমসাতে রেজিডেন্দীর সকলেই অস্থির 
হুইয়া পড়িলেন। প্রীমউড প্রভৃতির কি দশ] হইয়াছে, তখনও 
উহার! জানেন না-পাচঘণ্টার পরে, ভাঙার অনুমান করিলেন 
থে, মণিপুরীরা! অবশ্টাই তাহাদিগকে বন্দী করিয়াছে । 

তখন সকলে মিলিয়া মটৈন্ত একটী মহোদ্যমে ও প্রচণ্ড- 
তেজে, অকম্মাহ হল দ্বাৰা রাজ-প্রামাদ আঁকমণ কলা সাহেব- 
দের কর্তব্য ছিল। ভীহার! পরের বাজো বীরবেশে যুদ্ধ করিতে 
গিয়াছিলেন_তীভাঁদের দেখান উচিত ছিল যে, সাহার! 
যথার্থই সে কার্ধের উপদুক্ত বটেন। এইক্সগ কন্সিতে পারিলে 
সম্ভবতঃ একটা অন্ুকল ফল্লোহপন্ন, ভুইতি। অন্ততঃ ওরূপে 
নিরূপায, নিরাশষ ও অর্দশী গ্রস্ত হইয়া প লাইভে” একলা 
কিন্ত করে কে? তেমন পরিচালক কেহই ছিলেন না। বস্তৃতঃ 
তাহাদের মনে যে তেমন কোন কলনারও উদয় হইয়াছিল, 
তাহারও পরম নাই । 

ক্রমে মণিপুরীরা রেসিড্েদীর চারিদিক খিরিয়া গুলি 
চালাইতে লাগিল এবং ইংরাজ-প্রক্ষ প্রাণের দায়ে অস্থির হইয়া 
পড়িলেন। ছ্রণিপুরীরা ধ্রগালা-গুলিতে মালখানার দরজা ও 
অস্থান্য স্থান ভাঙ্গিতে আরস্ত করিল--কামান্ষেরে গোলায় 
নানা স্থানের প্রাচীর হুড,ম-দুড়ম শব্ধে ভাঙ্গিয়া পড়িতে 
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লাগিল--ইত্রাজ পক্ষের আর বল, বুদ্ধি, সাহস, আশা, ভরস| 
কিছুই রহিল না। কাণ্তেন বইলো!, বুচার, লেঃ লুগাডও উড 
প্রভৃতি ষখন দেখিলেন যে, মণিপুরীর1 ধনাদি জুটিতে আরস্ত 
ও রেসিভেন্পীপ্ক মণিপুত্বী বন্দীদিগকে কারামুক্ত করিবার উদ্যোগ 
করিতেছে, সেই অবসরে তাহারা বিবী প্রাীমউডকে ঘরের বাহির 
করিলেন এবং প্রায় ২০০ গুর্থা মৈন্য সমভিব্যাহারে, খিড়কির 
দ্বার দরিয়া, কাছাড়ের রাস্তার উদ্ধগ্ামে দৌড়িলেন। আসবাব 
পত্র প্রার সমস্থই এবং অনেক্ক বন্দকাদি পড়িরা রহিল-_মণি- 
পুরের রাজ-কারাগারে অনেক সৈন্তা্দি বন্দীদশায় থাকিল 
এবং রেজিডেন্পীর মুত সৈনিকাদির সং্কারের কোন ব্যবস্থাই 
হইল না। শুনা যার যে, জনেক আহত), উখান-শক্তি-রহিত 
অথচ জীবিত সৈনিকদিগকে ইংঙ্গাজেনা ফেলিয়া আসিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। অধিক কি, ঘখন অত হুমভা বীরপুক্ষ সত্তেও 
বিবী গ্রীমউডের বেশভূষা ও ভাল জুতা বিশেষতঃ টুপি পধ্্যন্তও 
ফেলিয়া আদিতে হুইরাছিল, তখন ভাহারা ৰেকিরূপ অতি- 
মাত্র ক্র ০ ৩০ ও ছত্রভঙ্গ ভাবে পলাইঘা আইসেন, 
তাহা আর বেশী বলা বাহ্ল্য। মণিপুরীরা ইতরাদদের 
সদলে পলারনের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা বা তাহাদের পশ্চাদ- 
নুসরণ করিল না। তৎ্পুর্সেই পাঁচজন ইংরাজ-শক্রুর মুণ্ড 
প্রোথিত হইয়াছে--আর কাহারও শ্রাণহানি করা তাহাদের 
অভিপ্রেত ছিল না। শক্রু চলিয়া গেল দেখিয়া তাহারা পরম 
আহ্নলাদে রেসিডেন্পীস্থ যাবতীয় দ্রব্ম হস্তগত*্করিল এবং 
পরিশেষে এুগ্নি লাগাইয়া শক্রর আড্ডা (রেসিডেন্দী ভবন) 
ভম্মীভূত করিয়া ফেলিল। 


কুলচন্দ্র ১৭৯ 


প্রায় রাত্রি ঘটার সমস্ব ইতরাজের। রেসিডেন্দী হইতে পলায়ন 
আর্ত করেন । তীহারা বাম ও দক্ষিণ দিকে নাগা-গ্রাম 
সকলকে রাখিয়া! অথচ কোনটির মধ্যেই প্রবেশ না! করিয়া এবং 
সরকারী রাস্তায় না উঠিরা, তাহার টানে টানে চলিতে লাগি- 
লেন। শিদী প্রীনউড কযেক বংমর মেখালে থাকার, বিশেষতঃ 

কাছধড় শত স্থানের ইংরাজ চা-করদের নিকট বহুবার গতি 

বিধা করার, টা পথ ঘাট-_ বিশেষতঃ কাছ'ড়ের দিকের 
অন্দি-সন্ধিআমস্তঈ উহার জানা ছিল । ধন্য ইত্রাঞ্জ ললনা- 
বিবি গ্রীনউড সকলকে পথ দেখাি। লইর। চলিলেন। ক্রমে 
নিশাবসান হইল, তথাচ ইত্রাক্পঙ্ষ বনজগ্গলের ম্প্য দিয়া 
পাহাড় পব্বতের অন্তরাল দির) চলিতে লাগিলেন । মণিপ্র 
রাজোর পশ্চিমাঞ্চলে বসতি জতি ভুল । 77 দন বাবধানে, 
কোন কোন স্থানে নাগা ও ুকিদের এ গাছে মাত্র । আবার 
মণিপুরী সৈন্তেরাও তাহাদের দ্াছ্ধিত ভদ্র নাই এবং 
কোথাও আক্রমণ করে নাই । কেবল স্মে পরনে কখন নাগা 
কুকি প্রভৃতির| দেশের শক্রুত্কানে আত প্রবৃদ্ধ ভইয়।” কর্তা - 
ডিত করিবার উদ্দেশে ) তাহাদের বিকুদ্ধে তীর চালাইষাছিল। 
তাহাও অতি সামান্য । তথাচ যত বেলা ভাধিক হইতে লাগিল, 
ততই ক্ষুধা ত্ণায়»সকলে কাতর হইয়া পন্চিলেন। কর্দমাক্ত জলে 
পিপাসা কথঞ্চিত নিবারিত হইলেও&আহার্ধা দ্রব্যাভাবে সকলের 
বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ক্রম জঠরজালায় অস্থির হইয়া, 
গর্ধার! বৃক্ষপত্র*ও তৃণাদ্ি '*&ইতে আরম্ভ করিল । ক্রমে ইংরাজ- 
দলের মধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলত] উপস্থিত হইল । দুঃখ,» আক্ষেপ, 
পরিতাপ, অবাধ্যতা প্রভৃতির কথ! আর লিখিষনা। পরিশেষে 
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তাহারা নান|। দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাহাদের যেদিকে ইচ্ছা 
যাইতে লাগিল! 

শ্রান্তি ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় অনেকের প্রাণ গেল-ব্যাদ্রাদিতে ও 
কাহাকে বা উদরসাৎ করিল এবং নাগা, কুকি প্রভৃতির 
স্ুতীক্ষ শরেও কয়েকজনকে ষমালর পাঠাইল। 

এবার বিবী গ্রীমউড গর্থা সৈন্তের মত পোষাক পরিয়া, 
মাথায় বৃহত্ পাঁকড়ী জড়াইয়া, কাণ্তেন বুচার প্রভৃতির সহিত 
চলিতে লাগিলেন। একব'র কয়েক জন মণিপুরী প্রজা তাহী- 
দের দলকে আক্রমণ করিয়াছিল। কাণ্ডেন বুচার তখন বিবীকে 
শুইতে বলিলেন এবং একজন খর্থা সৈনিকের নিকট হইতে 
বন্দুক লইয়! তাহাদের পাঁচজনকে হত ও আহত করিলেন । 
তাহাদের নিকট বন্দুক ছিল না-কাজেই অবশিষ্টেরা পলায়ন 
করিল! পিবী গ্রীমউ্ড ইংরাজ পুকরষদিগের দুশ্চিন্তা-নাশিনী 
ও আশ্বাসদাবিনী হইয়া অজানিত ও জঙ্গুলমধ্যস্থ গুপ্ত পথ দিয়া 
লইয়া চলিলেন। সকলেরই মহা কঃ-_কিন্ত তত কষ্টেও মি 
উড "হাতি খুব রসিকতা করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। 

চলিতে চলিতে একস্থানে তীহার! দূর হইতে কতকগুলি 
লোৌক দেখিতে পাইলেন। ক্রমে প্রতীয়মান হইল ষে, সশস্ত্র 
সৈম্ভগণ তীাহাদেরই দিকে আসিতেছে । তাহাদের বা অধীনস্থ 
সিপাহীদের আর এমন শক্তি নাই ফে, প্রতিপক্ষের সহিত 
যুদ্ধ করিতে পাবেন। শক্র হস্দে বন্দী হইয়া, অশেষ যন্ত্রণা 
ভোগ করিয়া যমালয়ে ষাওয়া অপেন্গ৷ আত্মঘাতী হওয়া ভাল 
--আবারুবিলাতী বিবী মণিপুরীদের হস্তে পড়িলে, তাহার 1 
তাহার কি দুগ্ি করিবে !_-কাণ্তেন বুচার এইরূপ ভারিয়া 
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বিবীর নিকটে গিয়। বলিলেন “আমার হাতে যে ছুইনল 
বন্দুকটি দেখিতেছেন, ইহাতে দুইটি গুলি পোরা আছে-- 
এই যে সকল সৈন্য আমিতেছে, তাহারা যদি আমাদের শত্রু 
হয়, তবে একটিতে আমি আপনার প্রাণ নাশ করিয়া! 
অপরটির দ্বার নিজের জীবন শেষ করিব।” এই কথার পরে, 
বোধ হুয় তাহার। উভয়েই অশ্রুবিমর্জন করিয়াছিলেন । যাহ।, 
হউক অবিলম্বেই তাহাদের সকল ছর্ডা [বনা 7 
কাউলি-সদলে আসিয়া তভীহাদের 'সাহত মিলিত হইলেন। 
কাউলি পুর্ন বন্দোনস্ত ভআনুমারে ২০০ শত সৈন্ভ অমভিব্যাহারে 
মণিপুর রাজব"*্ত যাইতেছিলেন। তথার ষে ভয়ানক ছুখ- 
টনা ঘ': ৭, তাহার কোন সংবাদই তিনি পান নাই । 
মৌ... কমে, পখিমধো স্বপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, 
তিন মণিপুরেই ষাইতেন এবখ মেখানে তাহার দলের কি 
দর্শী হইত, কে বলিতে পারে? যাহা হউক, এখন প্রাণ 
বাঁচাইবার আশা হওয়াতে, সকলে মিলিযু!, ক্রুতপদে প্রস্থান 
করিলেন। তং্পরে আর কেহই কোন রূপ ইৈষ্বীস্তাচরণ 
ন1 করায় তাহার! নির্বি্দ্বে কাছাড় পৌছিলেন। 

জমাদার বীরবল নাগর্নকোটি' কতকগুলি গুর্থা সৈন্য সমভি- 
বাহারে সাহ্ব্ছদর দল ছাড়িম্ব। লাং্মেবালে গিরা উপস্থিত 
হয় এবং মেখান হইতে অমিত জ্াহমে কোন কোন ম্থানের 
প্রজাদের সহিত বুদ্ধ করিতে »করিতে__কয়েকটি মণিপুরী 
থানায় আখীন লাগাইপা1 দিনা টামুতে গিয়া পৌছাম্ব।' 
কোন কোন থানার লোকের! (দেশ ছাড় করিধা দিবার 
জন্ত ) তাহার দলের উপর গুলিও চালাইয়াছিল। কিন্ত 

১৬ 
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মহারাজের কোন সৈন্তাদিই, তাহাদের সহিত রীতিমত যুদ্ধ 
করে নাই। তথাচ প্রজাদের সহিত যুদ্ধেই জমাদারের পক্ষীয় 
কয়েকজন লোক হতাহত ও বন্দীকৃত হয। বীর বীরবলের 
সহিত ৩৪ জন লোক টামুতে পৌছিয়াছিল। 

ইংরাজদের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কয়েকজন সিপাহি-__ 
অশেষ কষ্টভোগ করিয়া পরিশেষে উত্তর দিকে কোহিম। 
ছুর্গেও উপস্থিত হইয়াছিল। বস্ততঃ অসহ্য জঠর-যন্ত্রণা উপ 
স্থিত হইলে সৈনিকাদিরা ধৈ ধেদিকে পারিয়াছিল। সে সেই 
দিকেই পলাইয়াছিল। তন্মধ্যে নানাব্ূপে কতকগুলির মৃত্যু 
ঘটে-_অনেকেই, বন্দীকৃত হইয়া ম্ণিপুরে প্রেরিত হয় 
অবশিষ্টেরা নান! দিকে ইংরাজ রাজত্বে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। 

উহলিয়ম্ম জাহেব মনিপুরী সেঙ্গমাই থানার তার আফি- 
সেই ছিলেন। যুদ্ধের পর দিন, থানার হাওলদার (ইনম্পেক্টুর) 
আসিঘ্া তাহাকে বলিলেন “মণিপুরে বিষম বিভাট--সাহেব 
ও সৈনিকগণ হয় [তা হত, নয় তো পলাতক হইয়াছেন । 
আপনি দাণপুর যাবেন কি কোহিমাত্ব পলাইবেন ?" তিনি 
এবং অনুচরাদি সকলে মণিপুরের দিকেই চলিলেন। নাগা 
প্রভৃতিদের আক্রমণ হইতে জীবন বাচাইবার জন্য উইলিয়- 
মৃসকে ঘাসের বনে, "জঙ্গলে ও বুক্ষকোটরে "আশ্রয় লইতে 
হইয়াছিল। শেষে তিনি,বন্দ, হইয়। মণিপুরে প্রেরিত হন । 
মেল্ভিল ও ওব্রিয়েন সাহেবদিগকেও ( টামুর পথে স্থানান্তরে ) 
বন্দী হইতে হইয়াছিল। কিছুদিন পরে মেলভিলের মৃত্য ঘটে । 

কাছা, কোহিমা ও টামু প্রভৃতি নান! ম্বানেই ইংরাজ 
কর্মচারীর মণিপুর্রের মহ] বিপদেগ্র সংবাদ পাইলেন । বড় লাট 
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লর্ড ল্যান্সড(উন তাহার কিছুদিন পূর্বে রাজধানীতে অন্মতি 
আইন লইয়া মহা ব্যস্ত ছিলেন । সেই বাস্ততার মধোই কুইণ্টনকে 
সসৈন্ঠে মণিপুর যাইবার হুকুম এবং সম্মতি আইনে সম্মতি দিয়! 
কলিকাতি। পরিত্যাগ করিয়া,সিমল। শৈলে উপনীত হইঘ্া'ছিলেন। 
তাহার কাছেও সেই কুসংবাদ ভার যোগে প্রেরিত হইল । 
ফলুতঃ চারিদিকেই হুলস্থ ল পড়িয়া গেল। কিন্তু তখন পর্যযস্ত 
কেহই সর্িকরূপে জানেন না যে, কুইণ্টন প্রভৃতির কি দশা 
হইয়াছে । তাহাদিগকে মণিপুরীরো বন্দী করিয়া রাখিরাছে, 
এইবূপ দৃঢ় ধারণা! তখন সকলেরই । এইজন্য কাছাড়, কোহিমা, 
টামু প্রভৃতি স্থানে যে সকল সৈন্য, মে সময় ছিল, অথবা! ষত- 
গুলি অতি শীছ্গ সংগৃহীত হইতে পারে, তাহাদিগকে, কুইণ্টন 
প্রভৃতির উদ্ধারের জন্য, অবিলম্বে মণিপুর পাঠাইবার পরামর্শ 
ইতে লাগিল । টামু ছাউনির লেঃ গ্রান্ট এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত 
ইলেন “যত সৈন্ত লইয়া যৃত শীঘ্র পার, মণিপুর রাজধানীতে 
উপস্থিত হইয়া, ইংরাজ পক্ষের সাহাষা করিবে ।” তদনুসারে 
তিনি ২৮ শে মাচ্চ“তাবিথে ৪জন পঁ্রীবী মুখলমন,ও ৪০জন 
গুর্থা সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রচুর পরিমাণে টোটা লইদ্ব টামু 
হইতে রওনা হন । তাহার দলের সহিত কতকগুলি খাসিয়া কুলী, 
কয়টি টাটু ঘোড়া ও আসবাব পত্র বহিবার জন্ত তিনটি হস্তীছিল। 
অন্ান্ত স্থান হইতেও স|মরিক কশ্মাচারিগণ সসৈন্তে 
অভিযানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জন- 
শ্রুতি বার! বুইন্টন প্রতৃত্তির হত্যার কথ। প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
শেষে রমিক বাবুব প্রেরিত টেলিগ্রামে উহাতে স্তার সন্দেহ- 
ম্বাত্রই রহিল ন1। এবং মণিপুরীদের বল বিস্মের কথ! শুনিয়াও 
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কর্তৃপক্ষের বিশেষ ধ'বণ! জন্মিল বে, অল্প সৈম্ত পাঠান নিতান্ত 
নির্ধ দ্ধিতার কার্ধ্য | মণিপুরের চতুর্দিকে ইত্রাজাধিকারের কোন 
স্থানেই প্রচুর মৈন্য না থাকায়, ইত্রাজ গভর্থমেপ্ট অন্তাধা 
ব্যস্ততা পরিতাগ করিলেন এবং আন্ান্তা স্থান হইতে সৈশ্গ- 
গ্রহের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । কিন্ত লেঃ গ্রাণ্ট টামু 

হইতে মনিপুরাভিমুখে রওনা হঈর্ছিলেন; তাহাকে ফিরাই- 
বার আর কোন উপায় কেহই করিলেন না। 

এদিকে কইণ্টন প্রভৃতির মতা সংবাদ যথারীতি শোক 
হুঃখের সহিত সপ্নকারী গেজেটে প্রকাশ পাইল এবং লর্ড 
লেন্সডাঁউন বাশহাছুর ঘে'ষণা প্রচার করিলেন যে “মণিপুরীরা 
যেরূপ ভরানক ছ্ব্যবহার করিঘাছে, তাহার প্রত্তিফল দিতে ও 
উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে গভর্ণমেণ্ট দু প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন |” 

ক্থতরাৎ মণিপুরের সর্বনাশ জন্য বিরাট আয়োজনই হইতে 
লাগিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চন হইতে কুলী বলদাদি ও নাল। 
দিক হইতে বাহিনী শ্রেণী আসিতে লাগিল--আসাম ও উর্তর 
রঙ্গ, উদ্দ” রাজাযপথই ছোলপাড় করিয়া তিন বিভাগে বৃহৎ 
ষোদ্ধ দল মণিপুরাভিমুখে ছুঁটিল। 

ওদিকে মণিপুরে কি হইতেছে, তাহাও বলা আবশ্যক । 
প্রধানত টিকেন্দজিহকে লইঈরাই তখন মন্দির! সুতরাং 
তাহার বৃত্তান্ত হইতেই আর্ত করিতেছি । হত্যার নিশাতে 
প্রথমে তিনি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহ? বল হইয়াছে । 
তৎপরে যাহা করেন, তদ্দিষয়ে তীহার মানিত পঞ্জন সাক্ষীর 
মুখে যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত সার মন্্ম এই 
“থঙ্গল জেনারেলকে সাহেব'হত্যায়.নিষেধ করিবার পর, যুবরাজ 


ককুলচজ্ | ১৮৫ 


নিড্রিত হন। কতক্ষণ পরে, ক্ষামান বন্দুকের শব্দে সহস! 
উহার নিদ্রা ভার্গিন এধং তিনি ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বলিয়া উঠি- 
লেন--“কে আবার পৌল1গুলি ঢালাইতেছে বন্ধ কর ।” 
খন তিনি শুনিলেন যে, ইংরাজদিগকে হত্যা করা হইয়াছে 
ব্রিটিশ রেফিডেন্সী লুঠিত ও তক্দ্রীভৃত হইয়াছে, তখন 
তিনি চিন্তায় আকুল হইলেন- তাহার মুখমণ্ডল মলিন শু 
বক্ষের উপরে মস্তক অবনত হুইয়। পড়িল 1” 
কল্তঃ মহারাজ পরিক্ষীতের প্রতি দাকণ ব্রদ্দশাপ হইলে 
চন্্রবংশ যেরূপ বিধম ভীত ও চিস্তাভিভত হুইর়াছিলেন, মণি- 
পুর রাজধানীতে ইতরাজ হত্যার পরে, মহারাজ কুলচন্দ্র ও বুব- 
রাজ টিকেন্রুজিং পির মানাসক ভাব অধিকপল সেইরূপই 
দ্ড়াইল। সকলেই মুখ বিষ্-- সকলেই চিন্তাকুল_-সক- 
লেই প্রন্থ (হত[হিত জ্ঞান-শুন। হই'ঘ। উঠলেন । আহা! সেই 
ভয়ঞ্চরী রজন্ধতে মণিপুর রাজপুরীতে যে বিষাদের কালিমামযী 
ছায়। পাড়র়া/ছল) আর তাহা প্ুচিল না । শ্ধ্যদেব উদিত হইয়! 
নজনীর অন্ধকার বিনষ্ট করিলেন, পিউ তাহ।দের হৃদুন্থনিহিত 
দ্বারুণ ছুশ্চিন্তার ও হতাশার তামর আর কিছু(তই অগ্তন্গত হইল 
না। জেই হইতেই মণিপুর রাজা অশান্ত-আাগরে ডুবিয়া গেল ! 
কেবল থঙ্গাল জেনারেলই সেরূপ ভীত হয়েন মাই। শুন! 
স্বায় যে, কুইন্টন প্রড়ৃতি যুদ্ধে হ্ত হইয়াছেন, এহ মিথ্যা কথ। 
তাহারই বিশেষ জিদে মহারাজের হবার! গ্রতর্ণমেন্টকে লেখান 
হইয়াছিল *আবার ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মত্জাী করিতেও 
তিনি মহারাজ প্রভৃতিকে বারম্বর পরামর্শ দিয়াছিজেন। কিন্ত 
ষে মন্ত্রণার তাহারা উত্তেজিত হয়েন নাই; 


১৮৬ মণিপুরের ইতিহাপ। 


মৃণিপুরীরা! ২৫ শে মার্ট তারিখে ব্যবসায়ী জানকী বাপুকে 
বন্দী করিয়া পদে শৃঙ্ষল দিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করে; পর- 
দিন টিকেন্রজিৎ উ।হাকে মুক্তি দেন। "এই দিনে রাজ-কেরাণী 
বামন বাবুর সহিত খুধরাজের অনেক কথা হয়। সুবরাক্জ বলেন 
“ব্যাপার যেজপ অত্যন্ত গুক্লুতির হইয়া দাড়াইয়াছে, তাহাতে 
এখন কি কর! উচত ?%” বামন বাব উত্তরে বলেন “গোবিনজী 
রক্ষা করিতে পারেন, !কন্ত মঈফ্যের আর সাধ্য নাই ।"* যুবরাজ 
শেষে বলিলেন “সকল কথা খুলিয়া আমি লাট সাহেবকে পত্র 
লিখিব।” পরদিন পলিটিকেল কেরাণী রসিক বাঁধ, তাহার 
নাতী, ডাক্তার লক্ষন প্রমাদের ভ্রাতা এবং জনক ডাক-হরকরাকে 
গ্রেপ্তার করিবার জন্য, ২ জন সোনক রাজদ্রবার হইতে 
এরিংবুমে প্রেরিত হইয়াছিল । 

২৭ শে মাচ্চ প্রাতঃকালে, যুবরাজ,রসিকবাবু ও জানকী বাবু 
প্রভৃতি সমস্ত বাঙ্গালিগণকে নিজের প্রামাদধে ডাকাইলেন এবং 
মিষ্ট বাক ও সদ্বাবহাগ্রেঠিনকলকেই পরিতুষ্ট করিলেন । তিনি 
সকলকে সাঙ্গ লইগা র।খাভীর নানাম্থান পরিভ্রমণ করিয়া, 
দেবমন্দির প্রভৃতি কিরূপ ভঙ্গ হইন্াছে, দেখাইলেন। পরি" 
শেষে মন্ত্রী অঙ্গেয় মিঙ্ঘতো, আরা প্যারেল, থঙ্গাল জেনারেল 
প্রভৃতি সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে জেলখানার লই গেলেন। 
সেখানে তখন প্রা ২০*শত ব্রিটিশ প্রজা বন্দীভাবে অবশ্থিত। 
এবং সে সময় তথায় দলে দলে মণিপুরী প্রজারাও গতিবিধি 
করিতেছিল। যুবরাজের আদেশে, রয়িক বাবু পরতৃতি, সমস্ত 


শাশশাশাাশীাশীশী টিপিপি পশাপ্পীতিশগি ২ পপি শি ১ 


চি  গ্রোন্ন্িজী বাজবংশের বাস্ত বিগ্রহ | বুন্দাবন চক্র মন্দিরটি যুদ্ধে 
বিন হইলে তাহাকে গোবিন্দজীর সন্দিরেই রাখ? হক়্। 


কুলচন্জু। ১৮৭ 


কয়েদীদের তালিক! প্রস্তত করিলেন। তখ্পরে টিকেন্গজিহ 
বলিলেন যে “আর কাহাকেও বন্দী করিগ্। রাঁখিবার প্রয়োজন 
নাই_যাহার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারে।” ইহার 
কষ দিন পরে তিনি অসামান্ত বদ্দান্ত তায়, বস, খাদ্য, পাথেয় এবং 
নিরাপদে গন্তবা স্থানে পৌছিয়া! দিতে প্রয়োজনমত রক্ষক সঙ্গে 
দিঘী) সকলকেই বিদ্বায় করিঘাছিলেন। যুবরাজ বন্দীদিগকে প্রথম 
দেখিবার পর হইতে কাহারও আর কোনরূপ কষ্ট হর নাই। : 

কেবল জানকী বাবু, বামন বাবু, রমিক বাবু সেখানে রহি- 
লেন। শেষোক্ত ছুই জনের দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে পত্র লেখান 
হইতে লাগিল। তীহাদিগকে কোনবপে আবদ্ধ করিয়। রাখ! 
হয় নাই । যুবরাজের ভদ্গতা ও শীলতাগ় বাধ্য হইয়া, তাহার! 
সেখানে অবশ্থিতি কবিতে লাগিলেন (২৫ ও ২৭ নং দ্লীলে 
মে সময়ের লিখিত ২ খানি পাশ আছে |) 

ওদিকে টাগু হইতে ৮* জন সৈন্ত অমভিব্যাহারে ২৮ শে 
মার্ড তারিখে লেঃ গ্রান্টের রগন1 হইবার কথা আমর পূর্বেই 
সি সেরূপে যে পুনরায় কৌ, ংরাজপন্টীর দৈম্তদল 

ত শীদ্ব আসিবে, তাহা মণিপুরীরা কিছুই বুঝিতে পারে নাই । 
সি দল্রে সহিত যুদ্ধ করিবার কোন আযোজনও কেহই 
করে নাই। অধিকন্ত ইংরাজদের মছিত যুদ্ধ করিবার কোন 
্নপ আদেশও থান! খ্াটী প্রভৃতির অধাক্ষগণকে রাজদরবার 
হইতে দেওয়া হয় নাই। তথা প্রঁজারা এবং বহুস্থানের মণি- 
পুরী সামরিক কর্মচারীরা সনৈন্তে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, গ্রাণ্টের 
প্রতিরোধ করিয়াছিল। সব্ধ প্রথমে কাহাউ চীনের, তাহার 
দলের উপর গুলি চালায়, তত্পরে সামপিক পরিচ্ছদ- ধাহী মণিপুরী 


১৮৮ মণিপুরের ইতিহাস । 


সিপাহী দু-্পচ জন কোথাও বাকিছু অধিক সংখ্যার দৃ্টিগো্টর 
হইতে থাকে । টিংলিবান নামক স্থানে একত্রে ম্যুনাধিক ১০০ 
মণিপুরী সিপাহী তাহাদের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিল; কিন্ত 
৫০1৬০ টি আওয়াজ কাঁরয়াই তাহারা চলিয়! যায় । 

কিরন্দ,র পরেই দেখা যায় যে, বড় ঝড় গাছ কাটিয়া, মণি- 
পূরীরা উভয় পাখি পৰ্বতমধ্যস্থ পথ বন্ধ করিয়! দিয়াছে 
এবং শুনাও যার যে, ছুষ্ট দিকের পর্বত হইতেও মৃণিপুরীর। 
শুলি চালাইয়াছেল; কিন্ত গ্রান্টের দলের তাহাতে কোনই 
ক্ষতি হয় নাই । বরং গ্রাণ্টের কয়েকজন সৈনিক, তাহাদের 
দিকে বন্দুক ছুড়িতে ছুড়িতে পব্ষতোপরে যাওয়াতে তাহারা 
কয়েকট] বন্দুক ও অন্যান অস্সাদি ফেলিয়া পলাঘন করে । পরে 
পালেল নামক স্ানের ছাউনিতে ১০০ মণিপুরী ভাহাদের মশ্ুখ- 
বন্তাঁ হওয়াতে গ্রাণ্ট সস্ঠৈন্ত প্রার দেড় ক্রেশ পথ তাহাদের 
পশ্চান্ধানিত হন এবৎ ৩জনকে বন্দী করেন উক্ত তিন জনের 
মধ্যে এ পালেলস্থ সৈগ্াধ্যক্ষের একজন পাচক ডিল। সে গ্রাণ্ট 
সাহেবকে বলিল, 'অি.. মনিব আজ মহারাজার নিকট হইতে 
সংবাদ পাইয়াছেন যে, মণিপুরে ৯ জন সাহেব হত হইয়াছেন" 
ইত্যাদি । পাঠক বুঝিতেই পারিতেছেন, তর সকল কথা বাজে 
শুজব মাত্র দেহেড নিজের কম্মটারীকে তেমন অসত্য নংবাদ 
দিবার কোন প্রকোজনই মহারাজ কুলচন্দ্রের ধাকিতে পারে না। 

লেঃ গ্রাণ্ট, পাচকের সেই কথা শুনিয়া একৃটু ভাবিত হুই- 
লেন, কিন্ত দমিলেন না। তান মনে মনে বিচার করিলেন 
'ষে, মণিপুরে যদি যথার্থই কোন ভয়ানক ছুত্র্দব ঘটিত, তবে 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষ টামু হইতে দূত পাঠইয়া তাহাকে অবশ্তই 


কুলচন্দ্র। ১৮৯ 


ফিরাইতেন। ফলতঃ ইৎরাজগণের সে সময়ের কার্ধ্ের বিশ- 
আল্তার চুড়ান্ত প্রমাণ এই যে, গ্রাপ্টকে ফিরাইবার কোন 
ব্যবস্থাই করা হয়" নাই। গ্রাণ্ট ইন্জপ বিশ্বাসে, সাহসে ভর 
করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিচলন এবং পরিশেষে তিনিই মে 
সময় নিজ-বীরত্বে ইংরাজ নামের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন । 
কিন্ধ তাহাতে কর্তৃপক্ষগ্ণের চিনা হুখ্যাতি নাই এবং 
তাহাদের কুবন্দোবস্তের ধোন কিছুতেই কাটিতেছে না। 

বহু বিদ্বু বাধ ও প্রতিবন্ধকতা1* অতিত্রম এবং বিবিধ কষ্ট 
সহ্য করিয়া শেষে গ্রাণ্ট আহেব দলে থোবালে আপিরা 
তদ্রত্য মণিপুরী ছুর্থ অধিকীর করিলেন । রাজধানীর দক্ষিণ- 
পুর্বব ৭ ক্রোশ দে, টাসুর পথে, এই দুর্ অবস্থিত । 

তার-বিভাগের কম্মচাদী উইলিব্বম্ঘ সাহেব বন্দী হইয়া] 
১৫ই চৈত্র মণিপুরের কারাগারে প্রেরিত হন। ২*শে চৈত্র 
(২রা এপ্রেল) টিকেন্দগজিহ তাহা শুনিতে পাইয়া কারাগার 
হইতে তাঁহাকে আনাইলেন। ভীহার দেহে অতি সাধান্ত 
আচ্ছাদনই ছিল; যুবরাজ ততক্ষণাহ উহাকে উ“শ্ুুক্ পরি- 
চ্ছদাঁদি দিলেন এবং তীহার বন্দী হওনের কথা পুর্বে জানিতে 
না পারাতে তাহাকে তত কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, ত 
বিস্তর আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। 

পরদিন টিকেন্দ, উইলিযম্ন্দের মুঙ্গে রক্ষক দিয়া থোবালে 
পাঠান। গ্রাণ্ট আপন নাম ভ.ড়াইম্বা উইলিয়মৃঘের নিকট, 
কর্ণেল হাউদ্সেট বলিয়া পরিচঘর দেন। একজন বীর কর্ণেল 
কর্তৃক সে সৈম্ত পরিচালিত, এই ভাণে মণিপুরীদিগকে ভীত 
করাই সেরূপ পরিচয় দানের উদ্দেশ্ত। উইললিয়মৃন, যুবরাজের 


১৯০ মণিপুরে ইরতিহাঁস। 


আদেশমত বলিলেন, “আপনি সদলে দুর্গ ছাড়িয়া চলিয়া 
যাউন।” গ্রাণ্ট সাহেব নানা ওজর আগত্তি তুলিয়া গয়ংগচ্ছ 
করিতে লাগিলেন । উইলিয়মৃসকে যুবরাজ শাসাইয়াছিলেন, 
“যদি পলাইবার চেষ্ট। পাও, বিপদ ব্বটিবে।” হাউলেউ [গ্রাণ্ট) 
বে তথায় প্রাণ বা স্বাধীনতা বাচাইয়। তিষ্ঠিতে পারিবেন, উই- 
লিয়মৃসের সে বিশ্বাম ছিল না। সেধারণা হইলে, মণিপুরী 
রক্ষকগণকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি নিশ্চয়ই গ্রাপ্টের দলেঈ মিশি- 
তেন। তিনি যুবরাজের নিকট ফিরিয়া যান, পরে সেই সদাশয় 
বীরের কৃপায় মুক্তি পাইয়া কোহিমার দিকে প্রস্থান করেন । 

বহুসংখাক মণিপুরীর সহিত গ্রান্টের উপধুর্প্রি বারত্রয় 
সংগ্রাম হয়। মণিপুরীরা নাকি একবার কয়টি কামান আনিয়। 
গোলাঁও চালাইয়াছিল। কিন্ত মহাবীর গ্রাণ্ট অপাধ্য সাধন 
করিয়াছিলেন_-সেই অল সৈম্ত লইয়াই প্রতিবারই বুসহখ্যক 
বিপক্ষকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তীহার রণ- 
নৈপুণ্য, বুদ্ধিবল ও সৈশ্ঠচালন-যোগ্যতা তীহার বয়স বিবে- 
চনায় 'সং,।মান্ত । যদিও যাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, 
তাহারা কোন যোগ্য সেনানায়ক দ্বারা চালিত হয় নাই, 
তথাপি সংখ্যায় তে। তাহার] বহু লহু গুণে বেশী ছিল? স্বতবাৎ 
থোবাল-বীর বলিয়া! তাঙ্লার নাম সমাদৃত হওয়া উচিত। তিনি 
হ্বীয় পরাক্রমে অবরোধ-মুক্ত হইয়া টামুর দিকে চলিঘা 
গেলেন । পথে পালেল নামক স্থানে মণিপুরীদের সহিত আর 
একবার সংঘর্ষ ঘটে । উপযুক্ত সময়ে কতকগুলি সৈনিক-শিরে 
কর্ণেল প্রেন্সগ্রেত আসিয়া! তাহার সহিত মিলিত হওয়াতে 
বিপক্ষ-পক্ষ পরাস্ত হয়। 


কুলচন্দ্র | ১৯১ 


কিন্তু এ স্থলে উল্লেখ কর কর্তব্য যে, মহারাজ কুলচন্জ্, 
যুবরাজ টিকেন্দজিৎ, বা! সেনাপতি কুমার অসেয় সেন! প্রভৃতি 
কেহই গ্রান্টের বিরুদ্ধে যান নাই বা সৈন্তাদি প্রেরণ বা আক্র- 
মণের আদেশ মাত্রও দেন নাই । তখন রাজদরবারের ভয়ানক 
মত-বিরোধ-নান। মন্ত্রীর নান! পরামর্শ বিশেষতঃ খঙ্গালের 
সহিত তাহাদের মনের অম্পূর্ণ অনৈক্য ঘটিয়াছিল। সুতরাৎ 
কে যে এ্র আক্রমণ জন্য দায়ী, অথবা মরণপুরীরা আপনারাই 
রণোন্মন্ত, সে গোলযোগে তাহা দিশ্চরু হয় নাই । গভর্থমেণ্ট 


কিন্ত রাজা ও যুবরাজাদিকেই অবশ্ঠ দোষী ভাবিয়। থাকিবেন। 


পঞ্চনশ অধ্যায় । 





ইংরাজের অভিযান ও মণিপুরের ছুরবস্থা। 


সংসারের এই এক আশ্ধ্য নিয়ম যে, সুযশ বা হুসংবাদ 
ব্যাপ্ত হইতে বহবিলম্ব হয়_-হ তো হাহা চাপাই পড়িয়া যায়। 
কিন্ত অপযশ বা কুসংবাদ চারিদিকে তীরবেগে ছুটিতে থাকে। 
এই জন্তই বুঝি মণিপুরের মহা 'বন্রাটের সংবাদ অবিলম্বে 
চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছিন। কাছাড়ে ৩০৩৫ হাজার মণিপুরী 
আছে--শ্বদেশের বিপদের কথা শুনিয়া, তাহাদের অনেকেই 
সশস্ত্র দলবদ্ধ হইয়া, মণিপুর যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। 


১৯২ মণিপুরের ইতিহাস। 


তাহাদের একজন ব্রিটিশ-হস্তে হত ও ১৫ জন বন্দীকৃত হইল । 
শিলচর, আ্রীহট, ঢাকা, শিলং, গোলাঘাট প্রভৃতি স্থানের গ্রবাসী 
মনিপুর্রীর1ও ধিচিলিত হ৯রা উঠে। ইতরাজ-রাজ নানা কৌশলে 
তাহাদিগকে শান্ত করিয়া রাখিরাছিলেন । 

আবার মণিপুরের চতঃসীমাবভাঁ জাতিরাঁও গোলযোগ 
আনভ্ত করিয়াছিল কাছাড়-সীশান্তব শ্াঁ পার্ধত্য লোক সমুহ, 
ব্রঙ্গের দিকে (টামুর পথে ) দুরন্ত চীনের ও হাকা, চাষাদ, 
হ্ুতী প্রভৃতি জাতিরাও ভস্ম বিস্তর উত্তেজিত হইয়াছিল। 
এই অঞ্চলে, ইংরাজদের সহিত করেকবার ক্ষুদ্র যুদ্ধও ঘটিল। 
নাগারা কখণই মণিপুরের মিত্র নহে, কিন্ত ইহ্রাজদের সহিতও 
তাহাদের মন্কাব নাই। তাহারা এবং এ অঞ্চলের প্রায় সকল 
জাতিই ইতরাজদিগকে পরম শক্র বলিয়া জানে । অধিকন্ত 
উত্তরে ভূটিঘ়া জাতিরও ইংরাজেব গ্রাতিকলে অভ্াশিত হইবার 
আশঙ্কা হইয়াছিল। ইংরাজ গভর্ণমেপ্ট এই সকলেই সংবাদ 
রাখিতেছিলেন এবং চারিদিকে অতি সাবধানে, সন্তর্পণে, ভীষণ 
সমরায়োত”। করিতেছিলেন। 

কাছাড়, কোহিমা ও টামু, একবারে এই তিন দিক হই- 
তেই তিন ভাগে আামরিক অভিযানের আন্বোজন হইতে 
লাগিল) বজগদেশ ভইএতে ইত্রাজ-সৈন্য ঈীমংরে গোয়ালন্দ 
এবৎ তথ্থা হইতে ব্রহ্মপুত্রনদ বাহিত্রা নিগ্রাটং নামক "পান 
দিয়। ক্রমে কোহিমায় গিয়া পৌছিল। কোহিমা হইতে মণি- 
পুর রাজধানী ১০৫ মাইল। টামুদ্ছইতে মলিপুর ৫০৬* 
মাইল । কিন্ত এই দুইটি পথই দুর্ম__পর্ববতারণ্যের মধ্য দিয়া, 
কোথাও বা৷ অতিকষ্টে গিরিশ্রেমীর পার বহিয়া ও শিরোঁদেশের 


অভিযানাদি । ১৯৩ 


উপর দিয়া যাইতে হয়। কাছাড়ের পথ সর্বাপেক্ষা সুগম 
হইলেও নিতান্ত সহজ নহে। এবার মহা আয়োজন-_তিন দিক 
দির ৭৮ ভাজার যোদ্ধা ও ১৫১৬ হাজার শিনিরানচর চলিল। 
প্রত্যেক দলের সহিত ২।৪ট1 করিয়া মোট ১০টা কামানও ছিল । 
[তন পথেই কুপ্র-বাপাদি আড্ড! প্রস্তুত হইয়াছিল । বিলাত- 
ফেরত ২জন বাঙ্গালী ডাক্তার বাদে, এ অভিযানে এক্টু নৃতনত্থ 
এই ছিল যে, ৪৮ জন সের সৈনিক মহাশয়ের! যুদ্ধের সথ 
মিটাইবার উদ্দেশে কলিকাতা হইতে কাছাড়ের পথরক্ষকরূপে 
[গিয়াছিলেন। 
হংবাজের ভীষণ মমরাযোজনের কথা মণিপুরনয্ন বাষ্্ হইল। 
তথান গুঞ্রব উঠিল বে, মাঁণপুর আাক্রমণার্থ ২৫৩০ হাজার সৈন্ঠ 
আনতে । তদ্বিরুদ্ধে সুনাজ্জত হহবার জন্য থঙ্গাল জেনারেল 
প্রস্ততি মহারাজ কুন্চন্দ্রকে বারঙ্গার অন্রোধ কারতে লাগি, 
লেন। কিন্তু তন নে কথা শুনিলেন না। অধিকন্তু, দলে দপে 
মণিপুরা প্রজা মকল জাসয়া সুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎকে যুদ্ধের আধো 
জনার্থ বাবদ প্রকারে উত্তেজনা করি ইংরাজ-দিদ্বেষী নানা 
ভাতার সব্ারেরাও, তাহার নিকট আপন। আপান আলগা 
ইংরাজ বিরুদ্ধে সাহাব্যের অঙ্গীকার করিতে লাঁগল। থঙ্গাল 
জেনারেণও তাহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন । নব-জিত উত্তর 
শান প্রদেশ প্রহ্তির আধিবাপারা ঘে ইংরাঁজদিগকে কত 
দুপ। তি প্রভৃতিরা থে ম'ণপুর রাজবংশকে কিরাপ ভক্তি 
শ্রদ্ধা করে, আহাও তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন। চেষ্টা করিলে 
ঘে সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম ও ভারতের উন্তর-পুর্ধ প্রদেশের বাবতীন্ 
আধবাসগণই ইং বিরুদ্ধে অভ্যাথখত হইতে পারে, একথা 
১৭ 
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বলিয়া এক বুহৎ বাহিনী সংগঠনের জন্ঠ অন্গমতি ও সাহাঁষ্য 
চাহেলেন। অন্তান্ত অনেকেই এ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন । 
তাহাদের কথা মত কাধ্য করিলে, ন্যুনাধিক এক লক্ষ সৈস্ত 
(যেরূপ অস্ত্রে শস্ত্রে ভূষিতই হউক) ইংরাজের বিরুদ্ধে নিধুক্ত 
হইতে পারিত । কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ কিছুতেই সম্মত হইলেন না) 
এন্ধূপ কোন প্রস্তাবেই মহারাজ ও কুমার অঙ্গেয় সিংহও মত 
দিলেন না। তখন রাজ্য মধ্যে ছুইটি দল হইয়া ফাড়াইল । 
কুলচন্ত্র ও টিকেন্ত্রজিৎ বাহুল হইঝ়াছেন ভাবিয়া, মণিপুরী 
কয়েকজন মন্ী ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা নিজ নিজ বিবেচনা ও ইচ্ছামত্ত 
স্থানে স্থানে ইংরাজের প্রতিরোধক বন্দোবস্ত করিতে লাগিল । 
সহারাজ প্রভৃতিকে হত্যা করিবার পর্বামশও কোথাও কোথাও 
হইরাছিল। রাজামর যেন অরাজক হইয়া উঠিল । কিন্তু প্রকৃত 
নেতী অভাবে, কোন দলেরই কাধ্যপদ্ধতি সুশৃঙ্ঘলে পরিচালিত 
হইল না। তথন কোন দন্ত্রান্ত উপধুক্ত নারক ইংরাজের বিরুদ্ধে 
বদ্ধপরিকর হুইয়৷ দড়াইলে, সহজে মণিপুর সমর শেষ হইত না। 
এবং সেই,ক্ষহাসারী ব্যাপাগ বে কতদূর পর্যন্ত গড়াইত ও কোথা 
গির। কি ভাবে দ্রাড়াইত, তাহার কিছুই অনুনান করা যার না। 
মণপুর ননবরের কর্তৃত্ব ভার মেজর ( এখন জেনারেল পদে 
উন্নীত) কলেটের উপর. প্রদত্ত হয়। মিঃ মেকেৰ পলিটিকেল 
এজেপ্ট. হইয়া তাহার সহিত গমন করিলেন। কলেট সাহেব 
২* শে এপ্রেল তারিখে সদলে কোহিমা হইতে বাত্র করেন। 
সেনাপতি মণিপুর বাজ্যে উপনীত ই£ইবার পুর্জেই দূতদ্বাৰ! 
সহারাজ কুলচন্্রকে যে পত্র খানি পাঠান, তাহার মন্্ম এই-- 
“এখনও যদি দুর্তবি' ছাড়িয়া থাকে, তবে আর যুদ্ধ-বিগ্রহের চেষ্টা 
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করিষেন না । আঁগাদের শরণাগত হইলে, আপনার দোষের 
বিচার হইবে, তাহাতে আপনার প্রাণরক্ষা হইবে কিনা জানিনা। 
কিন্ধ প্রতিকূলতা করিলে, নিশ্চিতই আপনার প্রাণদণ্ড হইবে ।” 
কলেটের দলবলকে পথিমধ্যে কোথাও কাহারও সহি 
কোনরূপ যুদ্ধ করিতে হয় নাই । মণিপুরী থান!, ঘাঁটী ও দুর্গ- 
গুলি শৃন্ত পড়িরাছিল। কেহই [কোনরূপ প্রতিরোধের চেষ্ট। 
পধ্যন্তও করে লাই। গৈগ্ভগণ এক আড্ডা হইতে অন্য আভ্ডার 
ব্রিটিশ রাজত্বের মত নিরাপদে চলিতেছিল। কেবল চতুদ্দিক 
জনশৃন্ত দেখিয়াই পররাজ্য বলিরা মনে হইয়াছিল । কিন্তু মণি- 
পুরীদের শক্রতা না থাকিলেও বৈশাখের দারুণ বৌদ্রে সৈশ্- 
1মন্তগণের বড়ই কষ্ট ভইতে লাগিল । ভীষণ ওলাউঠা দেখা 
দির অনেককে শমন সদনে লইয়। গেল পরিশেষে তাহাদের 
কষ্টের মাত্রা পূর্ণ কৰিবার জন্ত মৃষলধারে বর্ষা আরম্ভ হইল | 
অনেক স্থানে এক হাটু জল-কাদান্র উপর দিয়া, দৈপ্তগণ চলিতে 
লাগিল। তাহাদের সহিত তাশ্বু না থাকার এবং আশ্রনের 
স্থানাঁভাবে তাহাদিগকে নাস্তা.নাবুদ হইতে হইয়াহিল। সৈন্ত- 
গণকে রাত্রে অনাবৃত ক্ষেত্র বাবন জঙ্গলের মধ্যে কন্দমাক্ত ও 
সিক্ত ঘাসের উপর নিদ্রা ষাইতে হইহত। এইরূপে জর ও পুন- 
ব্বার ওলাউঠ' হওয়াতে অনেকে পঞ্চত পার। 
রাজধানী প্রবেশের পূর্বে জেনারেল কলেট মহারাজ কুল- 
চন্দ্রের নিকট হইতে স্বীয় পত্রের উত্তর পান, তাহার ভাব 
এই ১--ইংরা গভর্ণ০েণ্টের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা! আমার 
কথনই ছিলন! এবং এখনও নাই। আর, আপনারের গতিরোধ 
করিতে পারি, এমন শক্তিও আমার দাই। ইংরাজরাজের 
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সহিত পুর্বাপর আমাদের মিত্রতা ও সম্ভীব ছিল। অকস্মাৎ 
তাহ! নষ্ট হওয়ায় আমি মর্মান্তিক ছুঃখিত হইয়াছি । এই সকল 
কারণে আমি এখন রাজধানী ছাড়িয়া চলিলাম ! পরে যদি সন্ধি 
স্মাগপনের সুবিধা দেখি, তবেই আবার আপনাদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিব 1” 

শিলচরের সৈম্দল লিমাটল পর্বত-শ্রেণীর ছুর্গম উপত্যকা 
গ্রাদেশ অতিক্রম করিয়া, ২৩ শে এপ্রেল দিবসে নারায়ণগণ 
গ্রামে উপনীত হয়। সেই গ্রযমটি বিষেণপুর হইতে দুই ক্রোশ 
মাত্র দূরে অবস্থিত। সেইখানে অণিপুবীদের সহিত, ইংরাজ 
পক্ষের একটি সামান্ঠ সংঘর্ষ ঘটে । তাহাতে ইংরাঁজ-কামানের 
ভীষণ গোলা উদগারণে মণিপুরীরা পরাস্ত ইইয়া পলায়ন করে 
এবং তাহাদের দলপতি আহত 'ও বন্দীরৃত হয়। পরে বিমা 
বাধায় ইংরাজ সৈম্তদল রাজধানীর নিকটবর্তী হয়। কিন্তু এই 
দলের সৈম্ভগণও বর্ষায় ও পীড়ার কষ্ট পান। সখের সৈনিকদলের 
অদ্ধেক রুগ্ন হইয়া! ফিরিতে বাধ্য হয়। 

টামুর শপন্তদল ২৫ শেমাচ্চ তারিখে পেলালে পৌছায়। 
এখানে মণিপুরীদের সহিত শাহাদের তুমুল যুদ্ধ বাধে। মপি- 
পুরীর দুইজন দলপতি দ্বার! পরিচালিত, কিন্তু তাহাদের নিকট 
একটিও কামান বা অধিক বন্দুকাদি ছিল ন!। তাহাদের অধি- 
কাংশই বর্শা ব) ঢাল-তরবারিশোগে যুদ্ধ করিয়াছিল। পক্ষা- 
স্তরে ব্রিটিশ সৈহ্ঠ আধুনিক ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত এবং 
কামান বন্দুকাদি সর্ধান্ত্রেই সজ্জিত-_সে বৰ আবার অতি উৎকষ্ট 
(শ্রনীর। তণ"াচট সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে, মণিপুরীদের বল, বিক্রম, 
সাহস, সহিষ্ণুতা ও /মর-নৈপুণ্য দেখিয়া ইংরাকজেরাও ভীত ও 
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বিশ্মিত হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে কোন্‌ পক্ষে কত সৈন্ত ছিপ, 
তাহ! ঠিক বল! যায় না। ইংরাঁজ পক্ষের কেহ কেহ বলেন, অন্ততঃ 
তিন হাজার মণিপুরী একত্রিত হইয়াছিল--মাবাঁর কেহ বা 
নির্ণয় করেন যে, বার শন্তের অধিক হইবে না। ইতরাজ সৈশ্তের 
সংখ্যা, মণিপুবীবা বলে যে, প্রায় মণিপুরীদের লমাঁনই ছিল। 
সেই ভাষণ সমরে, ইংরাজের কামানের গোলায় ও বন্দুকের 
গুলিতে বিস্তর মণিপুরী হতাহত হইরাছিল, কিন্তু তথাপি তাহারা 
রণে ভঙ্গ দের নাই। তাহারা প্রকৃত বীরের মত, যুদ্ধ কন্পিতে 

রিতে শক্রকে মারিতে মারিতে মরিয়াছিল এবং আঘাত 
করিতে করিতেই আহত বা ধরাশারী হইয়াছিল। কেবল 
বন্দুক ও কামানের ভয়ানক অগ্নিবর্ষণে একবার মাত্র বিচালত 
হইরা উঠিরা।ছপ, এই পধ্যন্ত। কিন্কু পরক্ষণেই উভর দলে 
হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল । তাহাতে মণিপুরীদেরই অধিক 
পারদশিতা দেথাইবারই কথা এবং ইংরাজ পক্ষের বিস্তর 
সৈম্ত হত হওয়াই সম্ভব । কিন্ত ইংরাজ পক্ষের ক্ষতি কি 
হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানিবার উর নাই। কিন্তু তাহার! 
বলেন যে মাঁণপুরীদের ১২৮টি মুত দেহ যুদ্ধক্ষেত্রেই গণিত 
হইয়াছিল। মেই সঙ্গে ২ জন দলপতিরই শব দেখা গিয়াছিল। 
পক্ষান্তরে ইংরাজী সংধাদ পত্রাদতেই প্রকাশ যে, পেলালের 
যুদ্ধটা! বড় গুরু তররূপই দাড়াইয়াছিল। সে বাহাই হউক, ৬৭ 
জন উচ্চপদস্থ ইংবাজ-কম্মচারী এবং দেশীঘ২। ৩ জন স্থবেদারও 
তাহাতে কশ্নিরূপেই আহত হইয়াছিলেন-_থোবালের বীর 
গ্রান্টও সেই বিষম যুদ্ধে গলদেশে আঘাত পাইয়াছিলেন। 
পেলালের এই যুদ্ধে মণিপুরীরা হত, আহত, বন্দীকৃত ও 
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ছত্রভঙ্গ হইবার পর, আর কেহই টামুর পথে ইংরাজ সৈগ্ের 
প্রতিকূলতা করে নাই। অতএব সৈম্যগণ নির্কিন্নে মণিপুর 
রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইল । 

১৩ই বৈশাখ তারিখে, মহারাজ, যুবরাজ, কুমার অঙ্গেয় সিংহ, 
কুমার জিলাগপ্বা ও পাত্র মিত্র মকলে মণিপুর রাজধানী হইতে 
স্থানান্তরে প্রস্থান করেন) এই কণা শুনিয়া হয়তো অনেকে 
টিকেন্দ্রজিৎকে ভীরু, কাপুরুষ ইত্যাদি বলিবেন। অবশ্র তিনি 
ইচ্ছা করিলে, মণিপুর রাজাকে শোর ণতময় করিতে ও ইংরাজ- 
কেও মহ! ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারিতেন । কিন্তু ইংরাজ- 
দের সহিত সেরূপ যুদ্ধ করিতে তাহার! ইচ্ছুক ছিলেন না। সেই 
জন্যই কোনরূপ আয়োজনই করেন নাই। সেই জন্তই মণিপুর 
রাজ্য (এক প্রকার) বিনাঘুদ্ধেই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছিল। 

মহারাজ প্রভৃতির প্রস্থানের পরেই, নগর উপনগর ও মপি- 
পুরের চতুদ্দিক্স্থ গ্রামবাসী প্রজারাও সকলে স্বস্ব আলয় ছাড়িয়া 
কেবল গবাদি ও সম্ভবমত মুল্যবান ও আবশ্যকীয় দ্রবাঁদি লইয়া 
দূর-দৃরান্তরে, বনে, জঙ্গণে * চলিয়া গিয়াছিল : সেকালে বর্গীর 
দৌরাজ্-ভয়ে লোকে বেমন জিনিষ-পত্র, ধন-দৌলত সমস্ত 
ফেলিয়া, কেবল নিজের প্রাণ ও সন্তান-সন্তাত লইরাই পলায়ন 
করিত, মণিপুরের রাজপরিবারেরা ও সকলে ঠিক সেইরূপই পলা- 
ইরাছিলেন। তাহাদের প্রস্থানের গর দুষ্ট বদমাইস লোকেক৷ 
মূল্যবান দ্রব্যাদ ধথ। সাধ্য লুষ্ঠন করিয়া, রাঁজপুরীর বনুস্থানে 
অগ্রিলাগাইয়। দেয়। 

১৫ই বৈশাখ তারিখে, ইংরাজ সৈম্ভগণ তিন দিক হইতেই 
যুগপৎ মণিপুরের নিকটবন্থী হইলেন, কিন্তু ২৩ ক্রোশের মধ্ধেয 
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কোঁন দিকেই কোন নরনারীর অন্তিত্বের চিহ্ন-লেশ মাত্রই 
দেখিতে পাইলেন না। বাড়ী, ঘর সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে, 
কিন্ত কোথাও একজনও লোক নাই । চারিদ্িকেই নিস্তব্ধ তাঃ 
রাজ্য পরিব্যাপ্ত। কেবল ইংরাজ সেনার কোলাহল ও অস্ত্ 
শস্ের ঝঞ্চনা ও সেনানিগণের অশ্বের পদধ্বনি প্রভৃতিই, সেই 
নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল । 

কাছাড় স্গ্ঠদলের অগ্রণী-রক্ষকগণ ১৫ই বৈশাখ প্াতঃকালে 
“টার সময় সর্বাগ্রে রাজধানীর নিকটবন্তী হয়। তংপরে 
সেই দলের সৈম্ভগণ সমাগত হইলে, সকলে নগরের দিকে 
বন্দুক চাপাইতে থাকে । কিন্তু কেহই কোনরূপ প্রতি- 
কূল! না করাতে, সকলে সবিশ্ময়ে ক্রমে দীর পদে অগ্রসর 
হইতে লাগল । পরে কোহিম1 ও টামুর সৈম্তদল'ও রাজধানীছে 
(পীছল। এবং সেই দ্রিন বেল! দ্বিপ্রহরের সময় তিনটি সৈম্ত- 
দলই মণিপুর রাজধানীতে একাত্রত হইল । হার ! সেই মুতর্থেই 
মণিপুর রাজ্যের স্বাদীন ভা দেবী ইংরাঁজের হস্ত বন্দী হইলেন! 

ইংরাঁজ-সেনা বীরদর্পে মণিপুর নগরে প্রবেশ করিল, কিন্তু 
ঘে মণিপুর কেবল একমাস পূর্বে শান্ত স্থথে স্বন্তিসম্পদে হাস্ত 
করিতেছিল, আজি সেই মণিপুর শ্সান তুল্য শন্ত হইয়ীছে ] 
মহারাজ, যুবন্বাজ গ্রান্ৃতি, রাঁজপাট গ্ছাড়িযা, কোঁথার চলিয়া 
গিয়াছেন। আর বাজমহিষী ও রাজকুমারী প্রভৃতি পুরন্ধী- 
মভিলার!হায়! তাহারা সকলে অনাথিনী দুঃখিনী বেছে 
প্রাণের দাক্ধে কোথার বিচরণ করিতেছেন ! সেই শান্তিপ্রি- 
স্বধৃন্মনিরত প্রজাবৃন্দই বা কোথায়। অজানিত »দেশে, বনে, 
জঙলে, কে কোণায় চলির গিরাছে_-জ্নাহারে, অনিদ্রার, 
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কে কোথায় কি ভাবে আছে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। হাঁয়,! 
|বিধাতঃ ! কোন্‌ মহাপাপে মণিপুরের এ দারুণ ছদ্দশা ঘটিল ! 
_. মণিপুরে প্রবিষ্ট হইবার পরেই ইংরাজ আগ্রে রেসিডেন্সীর 
দিকে গেলেন। কিন্তু দেখিলেন যে, ভগ্ন ইষ্টকাদি ও ভন্মস্ত,প 
মাত্র তাহার পুর্ব অংন্তত্বের পরিচয় দিতেছে । অদূরে ইংরাজের 
প্রতিষ্ঠিত বে রম্য উপবন ছিল, তাহা ও নিতান্ত শ্রাহীন হইয়াছে । 
আবার রেসিডেন্সা প্রাঙ্গণে ও উদ্যানের মধেঃ যে কয়টি মৃত 
ইংরাজের সমাধি ছিল, সে সমস্তই অপবিত্র হস্তে উৎখাত হইয়া 
গিরাছে। এ সব দেখিয়। ইংরাজ-কম্মচারীরা মহাক্রোধে জলিয়া 
উঠিলেন- তাহাদের জদরে প্রাতহিংস। প্রবৃত্তি দ্বিগুণত হইল | 
_. জেনারেল কলেট প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজ-কম্পুচারীর। অবাধে 
মনের সুখে, রাজপ্রাসাদে বাদ করিতে লাগলেন । অধস্তন 
কম্মচারীদের জন্যও ভাল ভাল গৃহাদ নিয়োজিত হইল। সাধা- 
রণ সোনকাদি মণিপুরাদের পরিত্যক্ত বা নব গ্রস্ততাকত 
গৃহাবলীতে বাস কারতে লাগিল । এইরূপে সদলে নির্তিবাদে 
আনন্দের কোলাহলে ইংরাজ বিরাজ করিতে গাগিলেন। কিন্তু 
নগর জনশূন্ঠ, স্বতরাং সন্ধানাদি প্রাপ্তি সম্বন্ধে বড়ই অস্তবিধা 
ঘটিল। বিশেষতঃ গ্রতিদ্বদ্থা নাই, সুতরাং যুদ্ধ বিবয়ে সৈনিক- 
গণের মনের মাধ মনেই রাহল--এতটা যে আক্ষালন, তনিক্ষেপ 
পক্ষে পাত্রই অপ্রাপ্য, সুতরাং সে নৈরান্ত ছুঃখের জন্য তাহার 
মনে মনে মণিপুরীদিগকেই দারী করিরা তাহাদের প্রতি রাগে 
চলিতে লাগিল। 

তাহারা পমস্ত নগর তন্ন তন্ন করিয়া! খুঁজিয়া ২০টি মনুষ্য 
বাহির করিলেন। তাহাদের কয়েক জন বৃদ্ধ ও রুগ্ন--নকলেই 
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জীবনাশ! পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদের নিকট বিশেষ 
কোন সন্ধীন-প্রাপ্তির আশা বৃথা । অতএব সেনানীরা চারি 
দিকে বার্তী সংগ্রহে প্রবৃর্ত হইলেন । ক্রমে অর্থলোভ ও উন্ন- 
তির আশায় ভুলিয়া কতকগুলি ম্ণপুরী প্রজা নগরে প্রত্যাবর্তন 
পুৰ্বক ইংরাজের আন্বগত্য স্বীকার করিল। একস্রানে কতক- 
গুলি*নরধুণ্ড একটা খাদ হইতে বাহির করা হইল । স্থানান্তরে 
আবার করটি মন্তক্ষহীন, গলিত-গাংস নরকস্কাল মুর্তিকা মধ্যে 
পাওয়া গেল। সেইগুলিই কুইণ্টন এাড়তির মৃত দেহ বিবেচনায় 
যথারীতি প্রেতরুত্য ও সমাধিরুত হইল । ইংরাজেরা রাগে ৪ 
ছুঃথে মারও জলিরা উঠ্ঠিলেন। 

অবিলম্বেই জেনারেল কলেট রাজাময় এই মর্খের ঘোষণা 
প্রচার করিলেন_-প্মহারাজ কুলচন্ত্রেবু রাজত্বকাঁল ফুরাইয়াছে। 
এপন ইংরাঁজ গভর্ণমেন্ট মণিপুরের রাজস্তানীর। যে কেহ, 
ইংরাজের কোনরূপ প্রতিকূলতা বা কুলচন্ত্র টিকেন্দ্রজিৎ বা 
থঙ্গাল জেনারেল প্রভৃতির পোষক তা করিবে, তাহার প্রাণ দণ্ড 
হইবে । আরযে ব্যক্তি মহারাদ যুবরাজ প্রভৃতিকে ধরিয়া 
দিতে পারিবে, সে নিয়লিখিত হারে পুরস্কার পাইবে । মহারাজ 
ও সুবরাজ, প্রত্যেকের জন্য ৫ হাজার টাকা করিরা; থঙ্গাল 
জেনারেলের জঙ্গ্জ ২ হাজার; স্বেদার গুনরগ্রন সিংহ, কজেয় 
মণিপুরী গ্রাভৃতি অপর সকলের জন্ত ১,হাজার টাকা হিসাবে ।” 

ইংরাজের অর্থবল লোকবল কিছুরই অভাব নাই। চারি 
দিকে চর প্রেদ্ধিত হইল? নাগা, চীন, শান, কুকি প্রভৃতি 
সকল জাতিদের দেশেই অন্ুপন্ধান চলিতে লাগিল সংবাড 
আসিল যে, মহারাজ ও যুবরাজ চাষাঁদ দেশে ফিয়াছেন। অমনি 
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কাপ্তেন ডন বছসংখ্যক সৈম্ সমভিব্যাহারে গাহাদিগকে গ্রেপ্তার 
করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। তখমও মণিপুরে প্রজার 
(প্রায়ই) প্রত্যাগত হয় নাই । দোকানপাট সমস্তই প্রায় বন্ধ । 

সাধারণ প্রক্সীগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য জেনারেল কলেট 
পুনরায় এইরূপ ঘোঁষণ। প্রচার করিলেন )--“আমরা সকলকেই 
অভয় দিতেছি--সকলে আসিয়া স্ব স্ব গৃহে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস 
করুক । (কবল যাহারা শ্রীমউটড গ্রভ়ৃতির হায়, রেসিডেগ্দীর 
দাহ ও লুষ্ঠটনে বা ইংরাজের সমাধিক্ষেত্র অপবিত্র করণ কার্ষো 
লিপ্ত ছিল, তাহাদ্িগেরই অপরাধের বিচার ও যথোপযক্ত দণ্ড 
বিধান হইবে | ইতরাজের দ্বারা অন্য কাহারগ কোনরূপ অনিষ্ট 
হইবে না|” এই ঘোষণার ফলে এবং ইংরাজের অনুগত মণি- 
পুরীদের প্রবোধে ক্রমে ক্রমে প্রজারা স্বন্থ গৃহে ফিরিতে 
লাগিল। ক্রমে মকল প্রকার অনুসন্ধানেরই সুবিধা হইল। 
মহারাজ শৃরচন্দের এক বাণী, ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক একটি 
পুন সমভিবাাহছারে অন্যান্য সকলের সহিত রাজপুরী হইতে 
পলায়ন করিয়াছিলেন । ইংরাজেরা আশ্বীস দিয়া তাহাদিগকে 
আনাইলেন। 

নবাধিরত রাজ্যে যেমন করিতে হয়, যেমন ব্যবস্থা ও 
বান্দোবস্তে চলিতে হয়, ঈংরাজেরা ঠিক সেইরূপই করিতেছিলেন। 
স্ঠাহার! ভয় মৈত্রত! উভয্‌ই “দখাইয়! স্বীয় অধিকার দৃটীকরণে 
তৎপর হইলেন! মণিপুর রাঙ্গে আবার ঘোষণ! প্রচারিত 
হইল )১--“কেহই আর নিজের অধিকারে বন্দুক তধবারি প্রস্ভাত 
রাখিতে "াইবে না। যাহার ঘাহা আছে, সমস্তই ৭ দিনের 
মধ্যে ইংরাজের হা-ত সমর্পণ করিতে হইবে । ৭ দিনের পর 


ইতরাজাধিপত্য | ২০৩ 


বদি কোন ব্যক্তির নিকট কোনরূপ অস্ত্র শস্ত্র দেখ! যায়, বে 
তাহার ফীমি অথবা চিরনির্বাঁসন দণ্ড হইবে 1৮ 

এইরূপে মণিপুর রাঁজ্য ইংরাজের সম্পূণণ করায়ত্ত হইয়া 
পড়িল। পরিক্ষিতের আযানক সর্পাজ্ঞে মুনিমন্ত্রঁবলে দশ দিক 
হইতে ত্রিভূবনস্থ নাগ সকল যেমন আকর্ষিত হইয়া করাল অগ্ম- 
কুণ্ডে আপির। পড়িয়াছিল, ইংরাজের ধনবল, বাহুবল, লোকবল 
ও মন্বণাকৌশল-বলে মণিপুরের মহারাজ! প্রভৃতি সকলেই, 
তেম।ন সাহুত্তি-স্বরূপে আিতে বাধ্য হইলেন! 

সর্ধাগ্রেই সব্ধ বিপদের মূল থঙ্গাল জেনারেল ফাঁদে পড়ি- 
লেন_ বন্দী হইলেন। মহারাজ কুলচন্্র রাজভক্ত কুকিদের 
দেশে গিয়াছিলেন পে স্থানেও নিস্তার পাইলেন না । দকলেরই 
শক্র আছে, বিশেষ অথলোভে মিত্রও শক্রবৎ কাধা করিতে 
কু. ্ত হয় নাহয় অর্থ এমনই অনর্থ-হেতু ! মহারাজ একদা 
আন্তিবশতঃ অশ্ব ছাড়িয়া শিবিকা মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। 
আবিলম্বেই কয়জন বিশ্বাসঘাতক মণিপুরী ইংবাজহস্তে তাহাকে 
সমর্পণ করিল । ক্রমে সুবেদার নির্গীন সিংহ ও কজেয় সিংহ 
প্রড়তিও বন্দীকৃত এবং অবশেষে কুমার অঙ্গের সিংহ ও জিল্লা 
গম্বা ও পাত্রমিত্র মকলেই মণিপুরে আনীত হইলেন। মহারাজ 
নিজের রাজধানীতে নিজ-পুরী মধ্যেই বন্দী দশায় রহিলেন। 
কেবল টিকেন্দ্রর্জীতের সঠিক সন্ধান এ পর্ধান্ত 9 পাওরা যার নাই। 
কিন্ত ইংরাজ আশা করিতে লাগিষ্টীলন যে, তাহাকেও আবলঙ্্ে 
হন্তগত করিত পারিবেন! মহারাজ প্রকৃতির বিচারের আয়া” 
জন ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগুভীত হইতে লাগিল এবং স্থির হইল 
যে। যুবরাজ ধরা প.ড়লেই 'বচার আরম্ভ হইবে। 


২০৪ মণিপুরের ইতিহাস। 


পাঠক শুনিয়| বিশ্মিত হইবেন ষে, যুবরাজ টিকেন্ত্রজিৎ কোন 
দূরপ্রদেশেই প্রস্থান করেন নাই। তিনি রাজধানীর অদূরে 
থাঁকিয়া, ইংরাজের সমন্ত কার্যেরহই সন্ধান লইতেছিলেন। 
পরিশেষে ইংরাজ সৈশ্তশিবিরের নিকটবর্তী আতঙ্গজান নামক 
পল্লীর মধ্যে ম্ণপুরী মাজিষ্ট্রেট বলরাম পিংহের বাড়ীতে আশ্রস্র 
লয়েন। সে সময় তাহার শরীর অসুস্থ ছিল । বস্তৃতঃই টিকেন্ত্র- 
জিতের শরীর কুইণ্টনের মণিপুর প্রবেশের পূর্বব হইতেই এক 
(দনের জগও স্বচ্ছন্দ ছিল না। যুবরাজকে যে বলরাম সিংহ 
[বশেষ যত্রপহকারে রাখিয়া!ছলেন, সে কথা বলাই বাহুপ্য। 
এখানে তাহার এক বিনাত। ও সেই বিমাতার পিতা আনিয়া 
তাহার সহিত মিলিত হরেন । ছু-দিন থাকিয়াই টিকেক্রজিত 
বলরামকে বাললেন-হুমি ইংরাজকে গিরা। সংবাদ দাও যে, 
আ'ম এখানে আছ” বলরাম নিষেধ করিলেন এবং জীবন- 
রক্ষার নানারূপ স্থপরামশ দিশেন। কিন্ত যুবরাজ কিছুতেই 
শুনলেন না; সংবাদ দিবা জন্ত বারম্ার অনুরোধ করিতে 
লাগলেন। আহা ! সেই শচর-স্বাধানবিহারী শ্বচ্ছন্দ-বিচরণকারী 
সিংহ কি দীর্ঘকাল গুপ্ুভাবে গুহানিহিত থাকিতে পারে? 
বুবরাজের অবগ্তই বিশেষ কষ্টই হইহতোছল। অগত্যা বলরাম 
। আনচ্ছাতেই ) দিব দ্বিপ্রহরের সময় স্থবেদার কালেন্দ্র 
সিংহকে সংবাদ দিলেন। কালেন্দ্র মহা আঙলাদিত হইয়া 
তাহার নিকট আসিল। ঘুবর।গগ তখন বলিলেন “আজি আমার 
জন্মদিন এবং দিনও নিতান্ত মন্দ, আসি আজ ঘাহব না” 
কালেন্দ্র যুবরাজের হাত ধরিরা বলপ্রকাশ করিল। বুবরাজ 
তাঙাকে ছুড়ি়া ফেলিয়া দিরা দৌড়িলেন। কিন্তু দৌর্বল্য- 


বিচার! ২০৫ 


বশতঃ অধিক দূর যাইতে না যাইতেই কালেন্ত্র তীহাকে 
পুনরায় ধরিল। যুবরাজ আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। পাঠক 
টিকেন্্রজিতের ব্যবহারে তাহার তাঁৎকালিক মানসিক অবস্থ1 
বুঝবেন। যুবরাজ আনত হইলে ইংরবীঁজদলের মধ্যে মহ! 
আননা ও উৎসাহ দৃষ্ট হইল। য্বরাঞ্জ এইরূপে বন্দীক্কত হইয়া 
প্রাসাদে রক্ষিত হইলেন। তাহার প্রাত কড়া পাহারার বন্দো, 
বস্ত হইল । অনাতবিলশ্বেই মহারাজ প্রত্ভৃতির বিচাররূপ মহা 
বজ্ঞ তিনি আরম্ত হইরা মণিপুর নগরকে বিকম্পিত 
করিয়া তুলিল। 


শশী গলি 


যষ্ঠটদশ অধ্যায়। 


বিচার । 

মাণপুরের মহারাজা, যুবরাজ ৩ অন্ঠান্ত সকলের বেরূপ 
আদালতে, যেরপ বিচারকের দ্বারা, ধ্রারূপ পদ্ধতিতে বিচার 
হইয়াছিল এবং সেই বিচারে যেরূপ গ্রমাণে, বাহার বিরুদ্ধে, যেরূপ 
অপরাধ সাব্যস্ত করিযা যে যে শান্তি দেওরা হইয়াছে, তাহ]! ২১৯ 
০২।২৩।২৪৩৫।৩১ নং দলীলে বিশেষরূপে প্রকাশ আছে । আমর! 
এন্্বলে কেবল টিঝেজ্জিতের বিচার সম্বন্ধে তক কথা বলিব। 

টিকেন্দ্রজিতের বিচার বিগত ১ লী জুনে আরম্ত হইয়া ৮ই 
দিবসে সমধপ্ত হয়। ১০ই জুনে আদালত ( বা +বচাঁর-সভ1 ) রায় 
প্রকাশ করেন। পর দিন দণ্ডাজ্ঞ! হয়-পর্ফাসি |» 

অভিযোক্ত। গভর্ণমেন্টের পক্ষে থে ১৫ জন সাক্ষীর এজেহাৰ 


৯৮ 


২০৬ মণিপুরের ইতিহান। 


হয়, তন্মধ্যে পলিটিকেল এজেন্টের হেড কেরাণী বাবু রসিকলা'ল 
কৃত ও মহারাজের তখনকার কেরাণী বাবু বামনদাস মুখো- 
পাধ্যায়, এই দ্ুই জন বাঙ্গালী; চিফ কমিশনারের সঙ্গী ইংরাঁজ- 
সৈনিক-কর্মগারী দুজন ও সিপাহী একজন | তদ্ধাদে বাঁকী ১০ 
ফ্রন মণিপুরী । টিকেন্দ্রজিতের পক্ষ হইতে ঘে পাচ জন সাক্ষ্য 
দেয়, সে পাচ জনই মাণপুবী। 

ইংরাঁজদের সহিত যুদ্ধ করা সম্বন্ধে যেসকল কথা ভিনি নিজে 
ব' তাহার পক্ষের ব্যারিষ্টার বলিয়াছেন, াঁহা ১৯২৭।5৪ নং 
দলীল এবং ৩৫ নং দলীলের ১৭ দফা হইতে অবশিষ্টাংশ দেখিলে 
বুঝা যাইবে । মহারাণীর বিরুদ্ধে সুদ্দকারী ও উংরাঁজ-হত্যা 
সাহাধাকারী স্থির করির! গভর্থমেন্ট উহার প্রাণদও করিয়াছন। 

তিনি বে স্বহস্তে হতা। করেনশঁক হতার কুন দেননঁক বধ্য- 
ভূ্ম উপস্থিত থাকেন,এমন অভিগ্রার নপিপরে নব-প্রতিষ্ঠিত বিশেষ 
বিচারালর় প্রকাশ করেন নাই ; গভণমেন্ট৪ তাহ] বলেন না। 
আন্রবঙ্গিক প্রমাণান্জনারেই তাভাকে দোষী বিবেচনা! করিবাছেন | 

বিশেষ আদালতের গ্বাঁর বা মীমাংসা-পত্ধে নে কম্পটী হেত 
বাদে টিকেন্্রজিংকে বিচারকেরা হত্যার সভারভাকারী সাব্যস্ত 
করিয়াছেন, নিয়ে আমরা একে একে £সই করটির আলোচনা করি- 
তেছি-তাহাঁতে সমন্তই প্রকাশ পাইবে । ইহাতে ব্যারিষ্টার- 
প্রবর মনমোমোহন ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্যের 'কিয়দংশের সভিত 
আমাদের নিজের বক্তব্যের মিশ্রণ আছে । 

( দোষের হেতুবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ) 

১। যুবরাজ ইংরাজ-কর্খ্রচারিগণকে নিজে কেন সঙ্গে করিয়া রেসি- 

ডেন্সিতে নিরাপদে পৌছাইয়। দিলেন না ? 


বিচার। ২০৭ 


উঃ মণিপুরের রাজবংশীর পদ-মর্ধ্যাদা ও রীতানুপার্রে 
তাহার পক্ষে তাহা করা কি লঙ্গত1 বিশেষতঃ, সাহেবদেন 
আপনাদের ব্যবহার এবং তাহার দোহক ও মানানক অবস্তা 
তখন ধেরুপ, তাহাতেই তান তাহা কারতে পারেন নাহ | তথার্চ 
ব্রাঙ্্যের অন্ত তম মন্ত্রী অঙ্গের নিং্ভাকে তান সাহেবদের সঙ্গে 
যাইতে বলিযাছিলেন। 

$। ভিন কেন তাহাদিগকে ভোপধান। ব। রাজপুরীর অন্ত কেন নির/- 
পদ স্থানে রাখিলেন নি? এবং খঙ্গালের আদেশ পালন না করিতে রক্ষি- 
গণকে কেন বিশেষরূপে তক করিয়। দিঞ্দেন ন| ? 

উঃ ॥ ৫তেহ দ্রবার-হল ভিন্ন অন্ত কোন গুবিবাজনক স্থান 
রাজবাটীতে কুন্বাপ এরূপ নাই, যথান সাহেবের সুখে খাকিন্ডে 
পারিতেন। রাঁজবাটী হিন্দুর বাসভবন, হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয়কে 
সকল স্থান বা সকল ছবে গ্রুবেশ কখবিভ্তে দিতে পাবেন নচ। 
আবার, অগ্ঠ গৃহে রাখলেও যে বিপদ ঘটিত না, ভাহা কে বলিতে 
পারে? বিশেষতঃ তখন তাহাদগকে অগ্তত্র পহ্ধা যাওয়াও হয় 
তো বিপজ্জনক হইত । অআপচ, দাঠেবদিগকে সঘত্বে রক্ষা করি 
বার ভার তিনি পূর্বোক্ত অঙ্গের সিংতো নন্ধীবরের প্রতি দিগ.- 
(ছিলেন, আট জন প্রহরী নিযুক্ত কৰিয়াছিণেন এবং উপব্বাকে 
পার্ফ্কাররূপেই বাপলয়াছিলেন যে, থঙ্গালের আাদেশানুযারী কাথা 
কদা5 না করঞ্চহর । ইভাতেও কি র্জন এমন [নশ্চিন্ত হইগ্ডে 
পারেন নাযে, সাহেবদের আঙ্চ ক্লোন (বিপৎপাতের সম্ভাবনা! 
নাই? সম্পূর্ণ ভবিষ্যদর্শী না হইলে আর ইহার অপেক্ষা মানুষে 
কি করিতে পারে ? 

০। মুবরাজ যে অসুস্থ ছিলেন, তাহ! বিশ্বা্গ হয় না? 
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উঃ। এই হেতুবাদের সম্পূর্ণ খগ্ুনার্থ অভিযুক্ত পক্ষ হইতে 
লগ্নস্থা। (বিবী গ্রীমউডকে যে তারের সংবাদ পাঠান হয়, তিনি 
বিগত ২৫শে জুলাই তারধোগে তাহার এই উত্তর দিয়াছিলেন ১ 
“২৩শে মাচ্চ সন্ধ্যার সময় মিঃ গ্রীমউড পুবরাজকে অন্ুস্থ দেখিয়া- 
ছিলেন ।” আবার গভর্ণমেন্ট পক্ষীয় ১ নং সাক্ষী বাবু রসিকলাল 
কু এজেহার দেন যেণ্রী সময়ে আমি মিঃ শ্রীমউডের সঙ্গে 
ছিলাম। তখন যুৰরাজকে দেখিয়াই অন্থস্থ বোধ হইয়াছিলি।” 
অধিকন্ত অভিধোক্তার মানিত ৬ নং সাঙ্গী আঙ্গয় মিংতো। বলিয়া" 
ছেন যে, “যুদ্ধ বন্ধের পর রাত্রি ৮টার সদয় সাহেবের! বখন রাজ- 
বাটাতে আইসেন, তথন যুবরাজ আমাকে তাহাদের নিকট যাইতে 
বলেন। তখন যুবরাজ তোপথানার শুইয়া পড়িয়াছিলেন |” 
অতএব বিলক্ষণ বুঝ| বাইতেছে বে, উত্থান-শক্তি রহিত না হই- 
লেও যুবরাজের দেহ নিশ্চয়ই ভাল ছিল না। | 
৪1 ইংরাজ-হতা। সম্বন্ধে খঙ্গালের সহিত বাদানুবাদের পরেই, তেমন 
বিত্রাট সময়ে, যুবরাজ যে শুইয়া পড়িলেন ও ঘুমাইলেন, ইহা সম্ভবপর নছে। 
উঃ। ইহা কি এতই অনভ্তব? একে অস্ুস্থতা, তাহাতে পুর্ব 
রাত্রি ও সমস্তদিনের ভয়ানক শ্রম চিন্তাদিতে অবসন্ন হইয়া পড়া 
কি স্বাভাবিক নর? তবে কেন লেঃ চেটা্চন সাহেৰ সেই সব 
ঘোর বিভ্রাটের মধ্যে সান্ধ্য ভোজনের পর হইতে মধ্য-রাত্রি 
পর্যান্ত ঘুমাইয়া পড়িঘািতন? এ কথা অন্যের নয়,ক্ষতনি নিজ মুখে 
বিশেষ আদালতে সাক্ষাস্থলে 'বহিশ্মাছিলেন | ইংরাজপক্ষের যখন 
ঘোর বিপদের কাল-_রেসিডেন্দী মধ্য হাহাকার--তিনি একন্ন 
পদস্থ ইংরাজ-তিনি বদি যত্পরোনাস্তি ক্রান্তিবশতঃ ঘুমাইয়া 
পড়িতে পারেন, তৰে অসুস্থ যুবরাজ যার পর নাই পরিশ্রগাদির 
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শর কি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়৷ ঘুমাইয়া পড়িতে পারেন না? অন্যান্য 
সাক্ষীরা ও তাহাকে সে সমর ঘুমাইতে দেখার কথা বলিরাছে। 

৫। যুবরাজ নিদ্দিত হইলেও থঙ্গলের প্রস্তাবে যে নম্মতি দিয়(ছিলেন, 
মে সনয়ের নিদ্রায় তাহাই |রং বুঝাইতেছে । 

উঃ । সাধারণ বুদ্ধিতে বরং বিপরীত বুঝা যাঘ্। থঙ্গালকে 
বুঝাইয়া পড়াইবা শিষেধ করিয়া সে বিষয়ে বরং নিকদ্ধেগ 
হইুরাছেন, সেই নিদ্রার ইহাই বুঝার তিনি যেনধূপ নিষেধ 
করিরাছিলেন, *তাহাতে গঙ্গাল আর সাঁহেবহত্যার সাহস করিতে 
পারবেন না, তীহার মনে একইজপ বিশ্বানই জন্মিয়াছিল। 
কোন্ট স্বাভাবিক, মানব-হৃদরভ্ঞ মাত্রেই বুঝিয়া দেখুন | 

৬1 যুবরাজ নিজের কোন বিশেষ অনতপ্রায় সাধনার্থই অঙ্গের মিংতো!র 
উপর ইতরাজ্কে সমত্বে রক্ষার ভার দিয়াছিলেন । 

উ£। ভীহীদিগকে আটক রাখিয়। ইংরাজ-গভর্ণমেপ্ট হইতে 
নিজের সুবিধাজনক সর্তে সন্ধি কর্সিরা লওয়া ভিন্ন আর “বিশেষ 
অভিপ্রায়” তখন কি হইতে পারে ? তাহাদের রক্ষার কথা বলিয়! 
পরক্ষণে হন্যা করাতে বে তাহার পুন্ব উদ্দেশ্রা নষ্ট হইবে, ছিনি 
কি এত অবুঝ ছিলেন ধে,ভাহা৪ হঝতেন না? খাদ “কোন 
বিশেষ অভিপ্রায়” থাকিভ, তবে তো হতা! না করাই সম্ভব । 
যদ বলেন “আমি হন্যযাসত্ত্রবে ছিলাম না, আমি বরং বক্ষাত্র 
জন্য যন্র পাইরাছি” এইটি দেখানই এ “বিশেষ অভিপ্রীয় |” 
ভাহা৪ সন্ত হর না, কেননা কাঁতীকে দেখানো ? হা 
দিগকে দেখাইবেন, ক্রাহাদিণকৈ তখনি তো মাদদিয়া ফেলি- 
বেন--ইীভারা তো জীবিত ব্রতিব্নে নামার ফিরবেন না, 
তবে তাহাই বা কিরূপে হইতে পারে ? 

৭1 আরুসিংহ ওরফে উসর্বার এজেহারে বুবা যায় যে, যখন থঙ্গাল 
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জেনারেল প্রথমে বধের আজ্ঞা তাহাকে দেন, সে তাহ তখন যুবরাজের 
অনুমতি ভিন্ন ন! করিয়া যুবরাজেকে গিয়। জানায় এবং যুবরাজ নিষেধ 
করেন। পরে বখন ইয়েঙ্গ কর্বার দ্বার দ্বিতীয় আদেশ তাহার নিকট 
আইসে, তখন অবশ্ঠই সে বুঝে যে, অদ্ধ ঘণ্টা পুর্ব যুবরাজ এরূপ নিষেধ 
করিয়া তোপখানায় শিয়া থঙ্গালের মহিত যে পরামশ করেন, এই হকুম 
তাহারই ফল। সুতরাং স্থানীয় রাজকম্মচারী হইয়! সে যখন যুবরজে 
সম্মতি বুঝিল, তখন তাহার সম্মতি অবশ্ঠভ ছিল। 

উঃ। কিন্ধ উপব্বার এরূপ ধারণা হইবার কোন কারণই 
ছিল না। যুবধাজ স্বয়ং তাহাকে নিষেধ করেন? প্রথম চাপ- 
রাসী ইয়েক্ষকর্বা আপিয়া তাহাকে এই মাত্র বলে যে প্পাহেৰ- 
দিগকে লামী ( ঘাতুকের ) হস্তে অর্পণ করিতে থঙ্গাল জেনারেল 
হুকুম দিলেন” এ কথায় যুবরাজের মতের আভাস কিছুমাত্র 
নাহ | সেকেন প্রথম বারের মত যুবরাজের অন্মতি ভিন্ন 
পারিব না” বলিল না? নে কন যুবরাজকে এবারেও খুঁজিপ 
না? সে“কন এবারেও “ঘুবরাজের মত আছে কি নাগ ভিজ্ঞাস। 
করিল না? এরূপ তকের উত্তরে এই পধ্যন্ত বলা যে, দেজপ না 
করাতে তাঁহার শিজেরই বুছিঠানতা ভিন্ন ঘুবরাজেনাতিল মাহ্রও 
দোষ প্রকাশ পাইতেছে না । €স কিরূপ ভাবিল বিয়া যুবরাজকে 
দোষী বিবেচনা করা কি সঙ্গত হয়? 

৮। প্রথমবারে থঙ্গাল কেবল সাহেব হত্যার হুকুম দেন: কিন্তু দ্বিতীর 
বারের হকুমে ঘাতুকের দ্বারা প্রাণদ্ড করিভে বলেন। ইহাতে বুঝাইদতছে. 
অবস্থাই থন্দাল অপেক্ষা কেন উচ্চ হর বাক্তি হইতেই সে বাবস্থ। জন্মিয়াছিল । 

উঃ। প্রথমবারের ভুকুম যদি তামিল হইত, তবে তাহা 
ঘাতুকের দ্বারা £ঘ ঘটি না, তাঠা কে বলিল? ১০ নং সাক্ষী 
ঘাতুক নিজের এেহারে বলিয়াছে “অন্ত দুইজন ঘাতুক মামাকে 
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রাজি ৯টার সময় বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনে ।” ঘাতুকদিগকে 
ডাক! হইরাছিল কেন।? সেকিসাহেবদের প্রাণদণ্ড উদ্দেশ্যে নয়? 
আবার, রাত্রি *টাতেই তো গ্রথম বারের হুকুম হয়। সে হুকুম- 
দাতাও গঙ্গাল, দ্বিতীয় |রারের হুকুম-দাতাও থঙ্গাল। ঘাতুকের 
হস্তে সনর্পণার্থ অন্ত উচ্চতর ব্যক্তির হুকুম কি আবগ্ঠক? থঙ্গাল 
সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না_ছিনি গম্ভীর সিংহের সময়াবধি পুৰা- 
তন সব্বপ্রধান কম্পমচারী--মণিপুরে তাহার প্রতিপত্তি অসম্ভব 
উচ্চ ছিল-_একমাত্র তাহার অ:দেশেই যে পুর্বাপর প্রাণদও 
ভইত, তাহা ১২ নং পাঞ্ষীর সাক্ষ্যেম্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে । 

৯» | থঙ্গালই যদি এ হুকুমের জন্য দায়ী, তবে হত্যার পরে তাহার ও 

ত ত্সংগ্লি্ঠ অন্যান্যের শান্তি ন। হইল কেন ? 
উঠঃ। উপরেই বাক্ত করিগাছি, থঙ্গাল সামান্ত বাক্তি ছিলেন 
-শ্নচন্দের পিহানহের আমল হইতে ৫ বত্সরেনও অধিক- 
কাল উচ্চ পদে অরধিরূড়। শৃরচন্ত্র ও রাজ ভ্রাঠারা। তাহাকে 
“ঠাকঝুবদাদা” বলিকা ডাকিভেন। তীাঞার শাস্তি বিধান কি 
সহজ কথা? তবু পর দিন তিনি প]জসভার আনীত ও তিরস্ুত 
হন। তিনি তণ্ুন্তরে একপ্রকার ধনক দিঘাই বালন “সেজন) 
তোমাদের ভাবিতে হইবে না, মাহেবেরা যুদ্ধে হত বলিয়া রা 
করান যাইবে |” হিন্দুৰ মংপার ও সমাজ থে কিরূপ এবং ঘিনি 
কোলে করিয়* মানুষ করিয়াছেন, এন প্রাচীন গুরুলোক ষে 
কিরূপ মাননীয় ও তাহার দোষীধলঈ ঘে কতদূর মাঙ্জনীয়, ভাহা 
বিশেষ মাদুলত অথবা ভারত -গভণমেন্টের স্থগোচর থাকিলে, 
বোধ হয়, থঙ্গালের শাস্তির কথা উঠিত না। এই সকল সাম!- 
পক তত্ব অজ্ঞাত খাকাতেই আমাদের রাজপ্রভিনি!ধবর্গ হৃদরের 


৫ 
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সাধু ইচ্ছা সত্বেও অনেক সময় হিত করিতে গিয়া অহিত করিয়। 
ফেলেন। এত কালেগ যে ইংরাজ-বু জপুরুষেরা এ দেশের 
অবস্থাভিজ্ঞ হইলেন ন', তাহা আমাদেরই ছুরদৃষ্ট। 

সে ঝাহী হউক, (বশেষ আদালত প্রবানতঃ এ করটি হেতুবাদ 
প্রদর্শনের পর শেষে লিখিরাছেন “অতএব যুবরাজ [যে নরহত্যার 
সহারত1 ও অনুনোদনকারী তাহা আমাদের সকলের মতেই 
সাব্যস্ত ও তজ্জন্ত ফাঁসি দণ্ড ধাধ্য হইল” 

কিন্ত হঃখের বিবর, আমাদের সামাগ্ বুদ্ধির নমালোচনা-রূপ 
কষ্টি পাথরে এ করাট হেতুবাধের কষ যেন মোটেই দোণার কর্ষ 
বলির প্রতিপন্ন হইল না--:বন পীতলের কষ রূপেই দাড়াইতেছে | 
ভাহারা বে যে ঘটনাকে ও যেষে ব্যবহারকে অপরাধ সাব্যস্তের 
পক্ষে অনুকুল বলিয়া ধরিয়াছেন, তত্তাব্থ থে অন্য ভাবেও দীড়া- 
ইতে পারে, তাহা আদরা। অতি সংক্ষেপে উপরে কিছু দেখাই- 
যাছি। তদ্বাদে তাগর রেওরা স্বব্ূপ আরো কিছু বাঁলতে 
চাই-মন্ততঃ প্রধান করটা কপা সরন ভাবে ধরিলে অপরাধট! 
যে গরল বজ্জিত হই সম্পূর্ণ নিদ্ধোষিভাহেই দাড়াতে পারে, 
তাহ] মানরা বেনন বুঝরাছি, তাহার কিঞিং না বলির থাকিতে 
পারিনা । এ বিচার মদি নিগসভ (ব্রটিশ বিচারালরে হইত, 
তবে ক এরূপে (প্রকৃত প্রস্তাবে আইন-সঙ্গত প্রমাণাভাবেও ) 
নুদ্ধ সম্ভাবনার ছিন্ন ভিন্ন খই প্রিয়া ও সন্দেভেক্ উপর নিভব 
করিয়াই মীমাংনা ও দ-লধাড। ঘটিত? দেখুন দেখি গল্পটি 
নিক্নলিখিতরূপে সাজাইলে ঠিক মনে প্রাণে লাগে কি না? 


প্রথমে থঙ্গান নিজের দাঘিত্বেই প্রাণদখ্ডের আজ্ঞা দেন। 
বুববাজ তাহা শুনিবাবাত্রই নিষেধ করির) গঙ্গলের নিকট প্রতি- 
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বাদ করিতে ও সেরূপ]কাধ্যে শেষে ঘেকি ভয়ানক বিষমর ফল 
ফলিবে, তাহাই বুঝাইগুত যান। উভয়ের বাঁদানবাদের পর যুব- 
রাজের শেষ কগায় খুঙ্গাল চুপ করিগা রহিলেন। ঘুবরাজ 
নিশ্চিন্ত হইরা অত্যন্ত ৮ বশত? মাইরা পড়িলেন । থঙ্গাল 
কিন্তনিরস্ত হয়েন নাই, দ্বিভীঘবার সাহেব-হতার কুন দিলেন) 
তখন যুবরাজ যে নিদ্দিত, ত্তাহা গভর্ণমেণ্টেরই মানিত ১৪নং 
সাঙ্গী ইয়েঙ্গকর্বা বলিয়াছে । ইহছারই দ্বারা দ্বিভীর আদেশ 
দেওয়া হয়। তখন সেখানে আর কেহই ছিল না। 
কিন্ত বিশেষ আদালত ও গভণসেন্ট বিবেচনা করিরাছেন থে, 

যুবরাজ ঘুমান আর যাহ করুন, তার সম্মতি বা অন্থমোদন 
ভিন্ন কখনই ভত্যাকাণ্ড ঘটিতে পারে নাই । ভাহাদের এ 
বিশ্বাসের একট উপলক্ষও আছে । উীভাদের মানিত ১০নং সাদী 
(ঘাতুপ ) এজহার দেয় যে “প্রথমেশমপর ই ঘাতুক আমাকে 


পে 


বাঁড়ী হইতে ডাকিয়া আনে । তৎপরে ইয়েক্গকব্ধা আগাঁকে 
ডাকিতে গিয়া বলে বে, যুবরাল হুকুম দিয়াছেন” উপলক্ষটুকু 
তো এই | কিন্ত নজে ইয়েজকব্বার গ্জেভারে তাহা সম্পূণরূপেই 
থণ্ডত হইরাছে। দে বলে “আমি একজন লালুপ্চিংবা 
(অর্থাৎ প্রধান চাঁপরালী ), আমি ঘাতককে ডাফিতে যাই 
নাই--লোকজনকে ডাকা বা পত্রাদি লইয়া বাওরা লালুপ্চিংবার 
কারধ্যই নহে ।৮* পাঠক মনে রাখিবেন যে, ও তো একজন 
গভর্ণসেপ্টরই মাঁনিহ সাক্ষী । বিশেষ, ঘাতক হইতে সে আনেক 
উচ্চ পদ্দের লোক। এমন ভদ্র সাক্ষীর কথা ঠেলয়৷ ফেলিয! 
নীচবৃততি-পরায়ণ ঘাতকের কণা (তাহাও নে বলে, তাহার 
শুন কথা) বিশ্বীর্ঁ করা কি কর্তব্য? অরধিকম্থ ৮ নং 
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সাক্ষী উপর্ধার কথাও ইয়েঙ্গকর্ধার বাক্যের পোষক হই. 
তেছে ; উপসর্ধবা বলিয়াছে “ইয়েঙ্গকর্ধা আমাকে কহিরাছিল থে, 
থশ্নাল জেনারেলই ঘাতুক-হস্তে সাহেবর্দিণকে সমর্পণা্থ হুকুম 
দিরাছেন।” তথ্য ভীত, গভণমেন্টেরই 4২ নং সাক্ষী স্মতোরাল 
( অর্থাৎ ঘাতুকের সদ্দার ) ৬* বর্ষ-বরস্ক ভ্রিলোক সিংহ আদালতে 
চিক এইরূপ বলিরাছে ;“কাহার হুকুমে যে সাহেবদের প্রাণও 
হইয়াছে, তাহা আমি নিজে কিডুই জানি না। হয়েঙ্গকব্ব 
আমাকে বলে বে, থঙ্গাল জেনারেল সেই হৃকুম দিরাছিলেন। 
তিনিই চিরকাল প্রাণদণ্ডের আদেশ দিরা থাকেন। মহাবাজ! 
চন্ত্রকীর্তির আনলে তাহার হুকুমে অনেক লোকের প্রান 
দণ্ড হইয়া গিনাছে।” 

এখন আমরা বুঝিতেছি, বিশেষ আদ্বালত ও গভর্ণমেগ্ট, 
হয়তো এ নব কথা ভালরূপে হদয়গম না করিরাই কেবল 
প্যুপরাজের আদেশ ভিন্ন অন্ত কাহারো কথায় প্রাণদণ্ড অস- 
স্ব” হতাকাতরর সন্দেহ ও কল্পনাতেই সব্চাশিত হইয়াছিলেন । 
কিন্তু পুর্মেই বলিরাছ, শঙ্গাল সামান্ত কর্মচারী ছিলেন না, 
টিকন্ত্রজিতাদির জন্মে বহু পুর্ব হইতেই রাজ্য মধ্যে তাহার 
আধিপত্য প্রবলরূপেই প্রতিঠিত। পাহেবদিগের প্রাণদ ও 
কর! তাহার শ্রকান্তিক ইচ্ছা) টিকেন্দ্র বা মহারাজাকে না বলি- 
রাই তিনি তাহার হুকুম দেন; টিকেন্ত্র শুনিয়া বিশ্মিত ও 
ভীত হইলেন; অন্ত কেহ"'এরূপ সাহস করিলে তিনি মহ 
রাগত হইয়া হয়তে। তাহাকে অপদস্থ করিতেন । কিন্ত 
কুরুপাগুব্‌ মধ্যে ভীম্ম যেমন, থঙ্কালও মণিপুরে প্রায় তদ্র- 
পই (বা কাছাকাছি) পৃক্ধ্য ও মাননীয় ছিলেন। সুতরাং কৌধাদ্ধ 


বিচার । | ২১৫ 


না হইয়! টিকেন্তর তাঁহাকে বুঝাইতে তাহার নিকট দৌড়িলেন ; 
থঙ্গাল তাহার বুঝাণ্ণা কথাতে নিরুত্তর রহিলেন ; টিকে 
ভাবিলেন ঠাকুরদা! বুঝিলেন ও ক্ষান্ত হইলেন; টিকেন্ত্র 
পীড়িত, টিকেন্ত্র রান, টিকেনদ আর বদিতে অক্ষম; টিকেন্ত্ 
(প্রাণদণ্ড রছিত হইল বুঝির) সন্তষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইয়া 
বেমন শুইয়াছেন, অমনি ঘোর শআ্াস্তজনিত অগাধ নিদ্রা 
তভিভূত হইয়৷ পড়িলেন। তৎপরে থঙ্গাল ভাঁবিলেন, পটকেন্তর 
ছেলে মানুষ, এ বিষষু ভাল বুঝিতে পারে নাই. _না, তাহা হইতে 
পারে না, এমন অত্যাচারী আতভারীদিগকে ভাতে পাইয়। দণ্ড 
না দিয়া কথনই জীবিত ছাড়িব না।” হরতো এই ভাবে উত্তেজিত 
হইব বধের আজ্ঞা দিলেন। তাহার আজ্ঞা চিরকালই প্রাণ 
হর, ইংরাজ কর্মভারিগণের হত্যা। গুরুতর ব্যাপার হইলেও 
আজ্ঞাপাঁলকেরা ভাবিল, মুবরাজের সম্মতিতেই খলাল বুঝি 
দ্বিতীরবাঁর আজ্ঞ। দি;লন, কাঁজেই তাহার হুকুম তামিল করিল । 

কেমন, পাঠক মহাশয়! আমরা এই থে (কতক আন্মানিক, 
কতক নিশ্চিত ) চির আকিলাম, ইহা কি সম্পূর্ণ সঙ্গত ও সত্যরূপে 
মান লাগিতেছে না? ণটকেন্ত্রের আজ্ঞা বা অনুমোদন বাতীত এ 
কাজ হইতেই পারে না” এই বে মীমাংসা, ইহা কি এখন নিতান্তই 
লান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া হৃদ্বোধ হইতেছে না? কিন্তু হায়। ধাহাদের 
হস্তে টিকেজ্জ্ৰর প্রাণ ছিল, তীহাদেখ্খ অন্তর মধো এ প্রণালীর 
চিন্তা আইসে নাই-_তীাহারা সম কুট তর্কের পথান্ুদরণ করিয়া- 
ছেন, সে পথ হয়তো! সামান্ত বুদ্ধির পক্ষে স্থগম্যই নয়! 

আহা! তাহারা ইহাও বুঝিলেন না! যে, যখন দ্ারে পড়িয়া! 
টংবাঁজপক্ষ যুদ্ধ বন্ধের সঙ্কেত করেন, তখন-ক্টীহাদ্দের কি 
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প্রাণাস্তকর বিপদের সময় এবং 'ওপক্ষে তন ইংরাজ হত্যার কি 
স্থযোগ । টিকেন্দ্র সে সঙ্কেত না শুনিলে ছি তাহাদের ঘোরতর 
দুর্দশা ঘটিত না? টিকেন্ছের মনে যদি খথার্থই সাহেব-হত্যার 
বাদনা থাকিত, তবে কি সে সঙ্কেত তিনি ঠানিতেন ? তাহা মান্ঠ 
করাতে তাহার পক্ষীয় ভাবতে কি তাহার প্রতি অসন্তষ্ট হয় 
নাই? কতক লোক তজ্জন্ত উন্ম্তপ্রার হইয়! তাহার প্রাণ পর্যাস্ত 
লইতেও চাহিয়াছিল । কজেয় নামক প্রমন্ত মণিপুরী আপন 
ইচ্ছায় গ্রীমউডকে হত্যা করাতে,থঙ্গাল জেনারেল'বিন! পরামর্শে 
সাহেবদের প্রাণহননের প্রথম 'ভকুম দেওয়াতে এবং তাহাদের 
সঙ্গে এক শিশঙ্গাবাদক সিপাহী লোককে বধ করাতে কি 
মণিপুরী প্রজা-সাধারণ ও সৈনিক বর্গের ঘোর ক্রোধান্ধতা। 
প্রতি হিংসার ইচ্ছ| ও অদমনীর উন্মন্ততার বিষয় সম্পূর্ণ সপ্রমাণ 
হইতেছে নী? সীহছেবেরী প্রথমে যে কীধ। কারয়ীছলেন, এব£ 
তাহাতে দেশস্থদ্ধ যেরূপ বীতশ্রদ্ধ ও দ্বেষভাবাপন্ন হুইরা উঠিরা- 
ছিল, তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বীর টিকেন্ত্রজিৎ যতদর্ব 
সাধ্য তাহাদিগকে থানাইয়া 'রাথিরা,ছলেন-_তাহার সে শুর্ভ 
ইচ্ছা একটিবারও কেহ ভাঁবিলেন ন1--উল্টাঁ তাহাকেই দোষী 
সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ড করিলেন 





সপ্তদশ অধ্যায়। 


রাতে 
দণ্ড ও নৃতন বন্দোবস্ত । 

গভর্ণর (জনারেল বাহাছুরের পূর্ব আদেশ অনুসারে মণি 

পুরের অভিযুক্তগণের সম্বন্ধীর যাবতীয় কাগজপত্র তীহার নিকট 
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পেশ হইল। তদনস্তর, ঢুহারাজ ও যুবরাজ আগীলও করিলেন । 
ব্যারিষ্টার ঘোষ মহাশয় দ্দীয় মন্তব্য-লিপি মধ্যে ভীহাদের সঙ্গে 
অপর সকলেরই নির্দেঈ্যতার যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। € ৩৫ 
দলীল, ১৭ দফ। দ্বেখুন ) ফিিগ্ত মহারাজ ও যুবরাজই যখন নিষ্কৃতি 
পাইলেন না, তথন “অন্য পরে কা কথা! 1” সকলের দণ্ড সম্বন্ধে 
৩৬ দলীল দ্রষ্টব্য । 

আপীল দাখিল ও চুড়ান্ত হুকুম বাহির হওন পর্যন্ত তীহারা 
মণিপুরেই বন্দী অবস্থায় কাল কাটাইতে লাগিলেন । প্রাণ-দণু- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে অবশিষ্ট জীবন-কলি-টুকু তাহাদের স্বেচ্ছামত 
হ্মাহাঁরাঁদি দানের প্রথা, সভ্যরাঁজ্য মাত্রেই আছে । তদনুসারে 
মণিপুরস্থ ইংরাঁজ-রাজপুরুষেরা কুলচ্জ ও টিকেন্দ্র প্রভৃতিকে সে 
বিষয়ে সম্পূর্ণ মন্ুগ্রহই করিয়াছিলেন । তাহাদের আপনাপন 
অন্যান ও ধর্শীধোদিত প্দ্ধতি-মতে আলরাদি করিতে পাই- 
তেন- শুদ্ধাচাবী ব্রাহ্মণগণ ভাভাদের জন্য যথা যোগ্য বাজভোগ্য 
প্রস্তত কবিত এবং বু সংখাক ভতা তাঁহাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত 
ছিল । প্রাসাদ হইতে আনীত দুপ্ধন্রফণ-নিভ শুকোঁমিল শহ্যানব 
প্রতি নিশা (নিশাই বাবলি কেন? নিশি-দিবা-হায়! আর 
কি কাজ ছিল?) তাহাদের বাজ-দেহ বিশ্রাম-লাভ করিত অথব! 
(বিশ্রান তো অসম্ভব!) গড়াইয়া গড়াইয! পড়িয়া থাকিতে 
সমর্থ হইত--মনক্ অৃষ্টনক্রের ও কালে গতি গণনায় ব্যাপৃত 
রহিত ! টিকেন্ত্রজিৎ স্বীয় প্রাসাদে প্রাঙণপ্িত মন্দিরের মধ্যে 
এবং কুলচন্দ্র ৪ও অন্দে সিংহ প্রভৃতি অন্ঠান্ত স্থানে আবদ্ধ 
ছিলেন। তাহাদের যনে নিশ্চরই আশা-কুহকিনী এই বলিয়া 
মরীচিকা! মাল! দেখাইত যে, মহানগুভব প্রশস্ত-চেতা লর্ড” বাহাহষ়ের 

১৯ 


২১৮ মণিপুরের ইতিষ্কাস। 


শ্তারানুরাগ, স্থবিচার ও করুণা-গুণে তাহারা অবশ্যই মুক্তি 
লাভ করিবেন। হা আশা! তোর অস/ধ্য কিছুই নাই--কর্বি 
যথার্থই গাহিয়াছেন-- 


“আশার ছলনা, অস।র কলন1 |” 
“বুঝেও বুঝিনা-চিনেও চিনি না।” 
“ছায়বডজি হ'তে মায়।বিনী ।৮ 
“মরীচিকা হ'তে কুহকিনী !” 
“ছায় বাজি মি! জানি, ভয় তারি হয় না।” 
“মরীচিক। বধে, বটে, জ্ব(ল) এত দেয় ন।!” 
“ও সে, মি! কতে, তবু সাঁচা ভাবি !” 
“মনে আকে, মনোহর ছবি ।” 
“গড়ে হদি পদ্ম রবি তারে, যাঁরে হায় পাব না!” 


কিন্তু ১৩ই আগষ্ট, ২৯ শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবাঁও দিবা উরিল--_ 
সে মোহ-ঘোর ভাঙ্গিল! মণিপুরস্থ প্রধান ইংরাজ-কনম্মচারী তাত্- 
ষোগে লর্ড বাহাদুরের শেষ-মাজ্ঞ। পাইয়াছিপণেন। গুরুবারে সেই 
গুরু-আজ্ঞা-রূপ অশনি বন্দী রাজ-ভ্রাতাদের শিরে [নক্ষিপ্ত এবং 
ইংরাজী ও মণিপুরী ভাবায় তাগা ঘোষণা আকারে রাজ্যমর 
সুপ্রচারিত করিলেন ঘোষণাঘোধক দ্বারা সবাদ্য টেট্রাও 
ফিরাইয়! দিলেন | 

নেই মন্মবিদারক ঘে।বণ। দ্বার বাজকুলভক্ত প্রজার জানিল 
যে, তাহাদের প্রাণ-তুল্য যুল্রাঁঅ টিকেন্দ্রজতের ও জীাণ জরা গ্রস্ত 
বুদ্ধথঙ্গাল জেনারেলের সেই দিন অপরান্ধে প্রাণদণ্ড হইবে) 
মহাত্বাজা কুলচন্দ্র ও অনুজ অঙ্গেয় সিংহ জন্মের মত নির্বানত 
হইবেন) তাহাদের সমস্ত দম্পতি বাজেগাপ্ হইবে; অপর 
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কলের প্রতি ৩৩ নং খ্বলীলানুষায়ী দণ্ডবিধান হইবে 1 পাচ্ছে 
পৃত্রব গ্ররুতিপুঞ্জ পিতৃ ভূপতি-বংশের সহান্ুভুতিতে অনণা। 
সঞ্চালিত ও উত্তেজিত হঙ্ঈয়া কোন অহিত ঘটাইয়া তুলে, তন্নিরা- 
সার্থ ঘোঁষণাপত্রের শেষশে সন্বাসোৎপাদক নিয়লিখিত-গভ 
বাকা-বিষ্তাস ছিল--যপা )১--ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়া। 
ও ইংবাজ-রাজপুকষগণকে হত্যা! কর। অপরাধে এই ঘে সব শান্তি 
দেওয়া যাইতেছে, ভাহা দেখিয়া ও তাহার ভাৎপর্য্য বুঝির)' 
মনিপুরী প্রজারা দেন সতর্ক হয়। অন্য অপরাজে বধ্যভূমে 
কর্ণেল ইভান্দের আজ্ঞারধীনে ৫০০ বন্দুকধারী গর্থ1 বোদ্ধা গ্রথর 
দৃষ্টি সহ প্রহবিতা করিবে_-মঅবশিষ্ট সমস্ত সৈনিক সুসজ্জিত 
হইয়া সেনা-নিবাসে অপেক্ষা করিবে প্রয়োজন হইলেই মূর্ত 
মধ্যেই তাহার] বহিগ্ঁত হইবে-বিরুদ্ধীগারী মারেরই মুগ 
পাতের ভয় থাকে তো- সাবধান 

প্রাতঃকাল হইতেই ফাঁসি কাষ্ঠ প্রগিত ও অন্যান্য ব্যবস্থা 
হইতে লাগিল। যেস্থানে বাল্যকাল হইন্ডে টিকেন্দ্রজিৎ মশ্বপৃষ্ঠে 
কাজাই খেলিতেন- যেখানে প্রতিষক্ছিন শতশত নরনারী হাট- 
বাজার করিতে আইসে, মণিপুর নগরের সেই সর্ধ-শেষ্ট প্রকাশ্ঠা 
ময়দান ভূমে, ছুইটি ভয়াবহ ফাঁসি কাষ্ঠ সাম্না-সাম্নি ভাবে 
স্থাপিত হইল । অপরাহ্ন প্রায় ৪ টার সময় ৫০ জন গুথা 
বন্দুকধারী সৈন্য &কারাগার হইতে থঙ্গাল” জেনারেলকে আশিতে 
গেল । তাহার ব্যক্রম প্রায় নব্বইস্বগ্সর। সমন্ত কেশ পক্ক-_ 
শুত্র-বর্ণ, চন্ম হ্িথিল, এবং দেহ জরাগ্রস্ত। বিশেষতঃ কারা” 
গারে নিক্ষিপ্ত হইবার পর হইতে তিনি ক্রমাগত্ই পীড়িত 
থাকাতে, তাহার দেহ যেন অনাড়, শরীর অস্থিচর্ম-সার ও 





২২০ মণিপুরের ইঞ্জিহাস। 


হস্তপদ নিতীস্ত অবসন্ন হইয়াছিল । তিনি একবারেই চলৎ-শর্তি 
রহিত হইয়াছিলেন। তাহাকে একহানি প্রশস্ত কাঠ থণ্ডে 
বসাইয়! কীধে করিয়া আনিতে হইয়াছি ।। এই ভাবে তাহাকে 
লইয়া, সৈম্তেরা রাজ-প্রাসাদের পশ্চিম শবাবে উপস্থিত হইল । 

আরও ৫০ জন গুর্থা সৈনিক টিকেন্দ্রজিৎকে আনিতে গেল । 
তাহার ছুইপদে রজ্জুবদ্ধ করা হইল। সেই রজ্ঞর ছুইপার্ছে 
ছইজন সশস্ত্র বলবান গুর্ঘা সৈনিক ধরিয়া রহিল। ছুদ্দান্ত মহিষ 
পশুকে বলিদান পময়ে যে ভাঁবে রঙ্জুবদ্ধ করিরা লইয়। যাওয! 
হয়, টৈম্ভগণ তীঠাকে সেই ভাবেই লইষা চলিল। এবং 
প্রাসাদের পশ্চিম দ্বারে পৃব্বোক্ত দলের সহিত একত্রিত হইয়া 
বধ্যভূমে উপনীত হইল। তান পুর্ব বন্দোবস্ত অনুসারে 
ফাসিকাষ্ঠ ঘিরয়া ৫০* শত সশক্ত্র গুর্থা সৈন্য চতুক্ষোণাকারে 
দ্গারমান ছিল এবং মণিপুরস্থিত সমস্ত ইংরাজ-সৈম্তই 
দৈনিকাবাসে সুসজ্জিত এবং রণোনুখী হইয়া সেনাপতিব আক্ঞ।! 
প্রতীক্ষা করিতেছিল | কিন্তু দোদ্দগু-প্রতাঁপ ইংরাজের বিরুদ্ধী- 
চরণ বা যুবরাজ ও গঙ্গাল 'জনারেলকে উদ্ধারের চেষ্টা করিতে 
কোন মণিপুরী প্রজাই সাহসী হয় নাই। 

মণিপুর-মহাধজ্ঞের মহাআহুতি-প্রদান-ব্যাপার দেখিতে, 
ছু সহশ্র লোক একত্রিত হইয়াছিল । চারিদিকের রাস্তা সকলেও 
বহুদূর পর্যযস্ত অসংখ্য“নরনারী কাতার দিখ? দাড়াইয়ধাছল 
মণিপুরী, নাগ! কুকি প্রতি ঈমস্ত জাতীয় লোকই আপিয়াছিল। 
টিকেন্ত্রজিৎ ষে অসংখ্য লোককে সর্বদ|! পালন ও যাহাদের 
বিবিধ প্রকারে উপকার কবিতেন, তাহারা সকলে উপস্থিত 
হুইয়াছিল। এ জন্মের মত আর একবার শৈষ দেখ! দেখিবার 
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দণ্ড । হি 


জন্ত তাহার আআীরা] 'ও দাধারণ কুলকামিনীরা, বধ্াস্থলের 
কিরদ্দ,রে সজল নর দাড়াইয়াছিলেন। 

য্রন্নাব্দ দৃঢ়পদে,টুনিভীকচিত্তে, বক্ষামাণ ব্যাপারে মিতাস্ 
উদাসীন ভাবে, ফাদিষ্ঞ্চের উপর উদ্ঠিলেন এবং রজ্জু লগা- 
ইবার কন্ঠ যেন গলাটি বাড়াইরা দিলেন ! আহ ! তখনও তাহার 
বদনমণ্্ল হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার জ্যোতিঃ অস্তনিত হয় নাই ! 
কিম্ত কয়জনে ধরাধার ক'বব! থঙ্গান জেনারেলকে ফাসিমঞ্চের 
উপর লইয়] গেঁল। তিনি উথান-শক্তিহীন হইয়াছিলেন ; এই 
জন্য একখানি কাষ্ঠেৰ টুলের উপর বপাইরা তাহার গলায় বজ্জু 
লাগাইয়! দেওবা হইল । অনান প্রধান ইংরাঁজ পুরুষের ইঙ্গিত 
মাত্রেই একই নামষে উভরেরই আশ্রর তক্ত। যেমন টানিয়, 
লওবা হইল, তৎক্ষণাৎ তাহাবা উভয়েই ঝুলয়। পড়িলেন-- 
মহা-প্রাণযুগপ দোছ্রল্যমীন দেহ ভইতে অভিমুক্ত হইয়। রাজ- 
রাজেশ্বর মহ্শ্বরের নিকট বাজদণ্ডের পরিচব-্দান ও পুনরর্বচার- 
[ভক্ষার্থ উড়িধা গেল ' চারিদিকে জনতার মধ্যে ক্রন্দনের রোল 
উঠিল। সকলের চক্ষের জল বক্ষ ঞভাসাইব1 ধরণী সিক্ত করিতে 
লাগিল। বুববাজের পরিবারস্থ মহিলীগণের আত্তনাদে চতুর্দিক 
আকৃনিত করিয়া তুলিল। উপকৃত জনের] বক্ষে করাঘাত 
করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল । কিন্তু ইহরাজের বিরুদ্ধে 
কথাটি কহিবঞ্ঈর সাহস কাহারও হইলঞ্না । 

একঘণ্টা পরে ডাক্তাৰ যগষ্ঈ €দহু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন 
যে, নিশ্চয়ই প্রাণবায়ু বতির্গ 5 হইয়াছে, তখন শব দুইটি নাঁমা- 
ইম্মা আত্মীয় স্বজনেব হস্তে প্রদত্ত হইল এবং তাহারা নদীতীরে 
লইয়া ঠ্রিরা যথারীতি সৎকার করিলেন। বীর টরিকেন্ত্রর চিতা 


২২২, মণিপুরের ইতিহাস । 


দাউ-দাউ জলিয়! উঠিল এবং সেই চিতান।ল মণিপুরের স্বাধীনতা 
ভশ্দীভূত হইল। 

পবদিন, কলিকাতায় মহারাজ শু চক্রের নিকট তারে 
অংবাদ আইসে যে, ম্েচ্ছেব আজ্ঞা কেক্্জিতেব অপঘাত 
মৃত্যু ঘটিরাছে; সেক্ষেত্রে তাহার শ্রান্ধাদি হইবে কি না? মহারাজ 
সে পক্ষে সম্মাতি দেওয়ায় মণিপুব নগরে তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ- 
কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া গিবাছে। 

ইহাব কয়েক দিবস পরে, মহারাজ কুলচন্্র ও কুমার অঙ্গেকর 
সেন! প্রভৃতিকে, হটাৎ একরাতে মণিপুর হইতে বিদায় করা 
হয়। সেকার্য এমন ভাবে সাধিত হইযাছিল যে, প্রায় কোন 
ষণিপুবী প্রজাই জানিতে পারে নাই । আব জানিতে পারি- 
লেই বাকে কি করিত? তাহাবা এখন এগ্ডামান দ্বীপে বন্দী 
ইয়া আছেন। মহারাজ শুরচন্্র এখন কণিকাতা-মাণিকতলা, 
মহাবাণী স্বর্ণমীর কীকুড়গছির বাগানে সহোদরগণের সহি 
জীধন্সত ভাবে কাল যাপন কবিতেছেন। তাহার জন্য মাসিক 
২৫০ টাক মাত্র বৃত্তি বরাদ্দ হইনাছে। তিনি অতি জ্ঞানী, ধাম্মক, 
সদালাপী ও অমারিক লোক । কিন্তু আক্তিকালি দারুণ মনকষ্টের 
জন্ত লৌকজনের সঠিভ বেশী দেখাসাক্ষাৎ করেন না। হায়! 
তিনিও দৈহিক স্বাধীনতা হারাইপ্জাছেন। গভণমেন্টের হুকুঙ্গ 
ব্যনীত তাহার এক পাও .ডিবার আর আকার নাই ! 


| মণিপুরের নৃতন বন্দোবস্ত । ] 


ধে দিন টিকেন্দ্রজিতের ফীমি হয় সেই দিনেই লাট-দববারে 
মিপুরের ভবিষাৎ-ভাগ্যপিপি নির্ণীত ও ভৎসংবাদ বিলাতে ছ্রেট- 


ধূতন রাজা । ২২৩ 


সেক্রেটারী মহাশয়ের 'নিকট প্রেরিত হইরাঁছিল। এখন সে 
সম্বন্ধে সকলই চুড়ান্ত স্থির হই গাছে ১৫১) চূড়া্াদ 
নামক একটি পঞ্চম ব্ষী। বালককে গভর্ণমেণ্ট মণিপুরের ( মহা, 
রাজ] নহে ) রাজা করিয়$দিরাছেন। চুড়াচাদ গম্ভীর পিংহেক্ব 
সেনাপতি ( এবং পরে কিয়ৎকাল মণিপুরের অধিপতি ) মহারাজ। 
নরসিংহের একজন প্রপৌত্র। চূড়ার্টাদের পিতার না চৌবী 
দ্ৈম। দৈম আবার নরপিংহের দ্বিতীয় পুত্রের বংশধর-, 
মণিপুর রাজ্যের এুকজন নগণা পোক মাব্র। দৈমর আরগঙ 
করটি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র আছে-চূর্তীচাদ বয়সে সর্ব কনিষ্ঠ। 
*(২) চুড়ার্টাদের নাবালকী অবস্তায়, একজন ব্রিটিশ সামরিক, 
কন্মচারী ম:ণপুর রাজ্যে কর্তৃত্ব করিবেন €৩) মণিপুরের রাজ! 
বিটিণ-মধকারে মাসলে সাহার সম্মানার্থ ১১ট ভোপধ্বনি হইৰে 
মহারাজ কী্তিচন্ত্র, শুরচন্দ্র প্রভৃতির সম্মান জন্ত মন্ত স্বাধীন 
ভূপাতর গ্টায় ১৯শ বা ২১টি তোপধ্বানর নিরম ছিল । (8) রাজার 
জোঠ পুত্রই বাজ ইইবেন-_বংশহানতা ভিন্ন রাজার ভ্রাতাকে বা, 
অগ্ঠ কাহাকে সেই পদ দেওয়া হইবেঞনা। কিন্তৃষিনিই হউন, 
ইংরাজ গভর্থমেন্টের মঞ্চুর ভিন্ন কেহই রাজ! হইতে পারিবেন 
না। (৫) মণিপুরের রাঙ্গাকে নিয়মিতরূণে ইংরাক্গ গভর্ণমেন্টকে 
কর দিতে হইবে-_-সেই করের প্রকার ও পরিধীণ গভণমেণ্ট 
পরে স্থির করিরঞ্চটদিবেন। (৬) মণিপুর রাজের শান্তি রক্ষার্থে 
সেখানে ১৩ শত ইতরাজ-সৈম্ত থাক্ষিকে। 

গভর্ণমেপ্ট সেই পঞ্চম বর্ষীয় বালক চূড়াটাদকে এইরূপ 
মন্মে নন্দ (দিয়াছেন; -“মপিপুরাধিবাসী চৌৰী জৈমর পুন 
চুড়াটাদ !, এতগ্বারণ অবগত হইবে। তোমাকে ? মণিপুতের 


২২৪ মণিপুরের ইতিঠাস। 


বাজ] করা গেল। মণিপুর রাজোর নত, রাঁজ-উপাঁধি এবং 
সন্মান, তোমার বংশে পুরুযানুত্রমে ।চলিবে। রাজার জ্যে্ 
পুত্রই রাজা হইবে_-কিস্ত প্রতিবারই সেই উত্তরাধিকাধিত্ব 
বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোনয়ন ও মঞ্তুর চাহি। ইহার পরে 
যেরূপ কর ধার্য করা হইবে, ভুমি ও তোমার উত্তরাধিকারি- 
গণ নির়মিতরূপে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে তাহা! দিবে । তোনাঁকে 
'ইহাও অবগত করা যাইনেছে যে, এই সনন্দের দ্বারা বে অধি- 
কার প্রদত্ত হইল তাহার স্থায়িত্ব তোমার এবং তোনার উত্ত- 
রাধিকারিগণের সদ্ধবহারের উপর নির্ভর করিবে। মণিপুর 
রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত ও শাসন, রাজ্যান্তর্গত পার্বতা- 
জাতীদের দমন, রাজ্যে সশন্ত্র সৈম্ত ল গঠন, রক্ষণ বা সঞ্চালন 
এবং অন্য যেকোন কাধ্য সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভণমেন্ট যেরূপ 
হস্ত-্ষপ করিতে চাহিবেন, তোমাকে ও তোমার উত্তনাপি- 
কারিগণকে তাহাতে সম্মত ও সম্পূণ বাধ্য থাকিতে হইবে । 
তুমি নিশ্চিত জানও বে, যে পধান্ত ভুমি বা তোমার বংশধরগণ 
এই সনন্দের সত্ত মন্ত্যারী ।ব্রাটণ গভণ্মেন্টের প্রতি বিশ্বস্তভাবে 
কার্য করিবে, এস পর্যন্ত গভর্ণমেন্ট তোমাদিগকে অন্থুগ্রহ- 
ভাজন ও মাশ্রত জ্ঞান করিবেন |” 





উপসহ্হার। 


[ টিকেন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে বিশেষ কথা |] 
বাঙ্গাল! সন ১২৬৫ সালের শেষভাগে টিকেন্রজিতৎ জন্মগ্রন্ণ করেন। শুনা 
ধায় ঘে, শৈশবক।লে যখন কেবল টিকেন্দ্র হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছেন, তখনই 
কোন স্থানে একে অন্ত্রশস্ত্রের সহিত খেলেনা বা আহাধ্য দ্রব্যাদি থাকিলে, 


টিকেন্দ্রকীহিনী | ২২৫ 
তিনি অন্ত কিছুই গ্রাহা নাঁ করিয়া, কেবল অস্ত্রশক্্রাদি লইতেই চেষ্টা করি- 
তেন। মহারাজ ন্রকীর্ডি! বালক টিকেন্ত্রকে যথেপযুক্তরূপে অশ্বারোহন 
ও অশ্্রবিদা। শিক্ষ। দিবার সন অন্বাধাক্ষ বাদাম সিংহ ও অন্ত্র/লন-পাঁরি- 
দশী এক্গকাইবা চাওবাকে এবং বাঙ্গাল! ও মণিপুরী ভাষা শিখাইবার জন্ত 
পণ্ডিত ঘনঞাম সিংহকে নিযুক্ত করেন। টিকেন্দ্রজিৎ পাচ ছয় ব্সর বয়- 
সেই অশ্ববরোহণে বেশ পটু হইয়াছিলেন | এবং ১০।১২হ বৎসর বয়সে মণিপুক 
রাজ্যের মধো অদ্ধিতীয় আশ্বারোহী হইয়। উঠিলেন। আবার সেই বয়সেই 
তাহার ধনুর্বিদ্যা, তরবারি সঞ্চালন ও উদ্ভীয়ম্মন পক্ষী গ্রভৃতির প্রতি 
বন্দুকের নিশান-দক্ষত। দেখিয়। সকলেই আশ্চধ্য হইতে লাগিল। কিঞ্জ 
পুস্তকলিখিত বিদ্য। উপাঙ্জনে তিনি ততদূর মনোনিবেশ করেন নাই । 
১১ বৎসর বয়ক্রম কালে তাহার যজ্ঞোপবীত হয় এবং কিছুদিন পর হইতেই 
তিনি তাৎকলিক পলিটিকেল রেসিডেণ্ট ম্যাকলক সাহেবের নিকট ইংরাজী 
শিখিতে আরন্ত করিলেন। কিন্তু তাহা ভাল না লাগাতে অবিলদ্বেই 
পরিতাগ করিলেন । 

এহ সময় হইতেই তিনি ধন্ুুবীণ, তরবারি, বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র সর্বদা 
ব্যবহার এবং অশ্বারোহণে শীকারে বহিগত হইতে আরম্ভ করিলেন। এখন 
তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় বনে জঙ্গলে ঘুরিয়৷ নানাবিধ পশু, পক্ষী এবং 
(১৫1১৬ বৎসর বয়স হইতে ) ব্যাপ্রাদি ভষ্ানক জস্ব সকলও শীকার করিতে 
লাগিলেন । টিকেন্ত্রজিৎ অতি চমত্কার রন্ধন করিতে শিখিয়াছিলেন। শীকার- 
লব্ধ মাংস শ্বহস্তে উৎকুষ্টরূপে পাক করিয়া বন্ধু ও অনুচরগণকে থাওয়াইতেন 
এবং (প্রায়ই একত্রে ধসিয়া ) নিজেও খাইতেন। টিকেন্্রজিৎ নিজে জাল 
ফেলিয়। মত্ত ধন্তিতেও শিখিয়াছিলেন। ফলন্ুঃ রাজপুত্র ও গৃহস্থ পুর্ুষোচিত 
সকল কাধ্যই তিনি ভাল বাসিতেন। শরম মতস্তমাংসের উপর তাহার এত স্পৃহা 
বদ্ধিত হইল যে, তস্ভিগ্ন আহারই হইত ন।--আবার কে দিন কোন বিশেষ 
কারণে শীকক্রযাইতে না পারিলে, তাহার শরীর মন ভাল থাকিত না এবং 
রাত্রেও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিত। যে ব্যক্তি অনন্য-কায্য হইয়ী, সর্বদা শীকা- 
রাস্বেষণে বনে, জঙ্গলে পরিভ্রমণ করে, মণিপুরী ভাষার তাহাকে কেরং 


২২৬ মণিপুরের ইতিটাস। 


বলে। টিকেন্রজিতের তত্রপ স্বতাব দেখিয়া, (মহারাজ কীর্তিচন্্র একদিন 
তাহাকে কৈরং বলিয়। উল্লেখ করেন । তদবধি ।টিকেন্ত্রজিৎ কৈরং নামেই 
মণিপুর রাজো সমধিক প্রসিদ্ধ হন। (১১ নং দল দেপুন) ১৮ বৎসর বয় 
ক্রম কালে, তিনি অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপ্ত শীকরি হইয়। উঠিলেন । তিনি স্বহাস্তে 
ভন্নুক, সিংহ ও বিস্তর বন্য মহিষাদি এবং ন্যনাধিক দুই সহজ ব্যান্্রের প্রীণ- 
নাশ করিয়াছিলেন। বীর টিকেনত্রজিতের ব্যাদ্রশীকার-পদ্ধতি অতি বিচিত্র 
ও বিন্ময়কর! বন্দুকের গুলি বা তীরে ব্যা্র মারায় যে কিছুমাত্র বাহাদৃরী 
আছে, তাহ! তিনি মনে করিতেন না। ব্যাপ্রের দৃষ্টিমার্গবর্তী হইয়া 
টিকেন্্র অস্বপৃষ্ঠ হইতে লক্ষ প্রদান করিয়। ভূমিতে পড়িতেন বা সবেগে সশবে 
তাহার নিকট অগ্রসর হইতেন। তাহাভেও ব্যাত্ম আসিয়া আক্রমণ না 
করিলে, তাহাকে লোষ্টাদি নিক্ষেপ দ্বারা উত্তান্ত ও উত্তেজিৎ করিতেন । 
পরে আক্রমপার্থ, ব্যাস যেমন মহা বিক্রমে জ্ক দিয়া তাহার উপর পতিত 
হইত, অমনি সেই পুরুষব্ান্ত্র স্বীয় দু-ুষ্টি বন্ধ তরবারির একটি প্রচণ্ড 
আঘাতে, ভাহাঁকে দিখণ্ড করিয়া ফেলিভেন । এইরীাগে কতবার কত ঘোর 
বিপদেই পড়িয়া তাহার জীবন সংশয় হইয(ছিল। কিন্ত তিনি কিছুতেই 
ভীত হইতেন না--বিপদকে সতত আহ্বান করিতেন-- বিপদে পড়িলে, তাহার 
মনে এক প্রকার বিজাতীয় সখ ও উৎসাহের সঞ্চার হইত । টিকেন্ত্র ষে 
সকল ব্রাপ্রাদি শীকার করিতেন, 'চাহাদের দেহ প্রায়ই সম্পূর্ণ থাকিত নাঁ- 
অধিকাংশই দ্বিথণিত, নচেৎ প্রায় বিভক্ত দেখা যাইভ | 

একবিংশ ব্ধ মাত্র ব্য়ক্রমে ভিন যেরূপ অস্ম সাহসিকতা ও শিক্ষাপ্রদ 
অপামান্য রণ-নৈপুণা প্রদশনে ভীষণ নাগা যুদ্ধে ইংরাজ্দের মান, প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছিলেন, তাহ! আমরা যশা-সথখনে বর্ণনা করিয়াছি । 

মণিপুর রাজবংশ পরম বৈষ্ণব । কাজেই টিকেন্দ্রজিতের সেইব্প 
ভয়ানক মাংসপ্রিয়তায় মহারাজ চন্দ্রকীর্তি আন্তরিক সন্তষ্ট ছিলেন ন।। 
টিকেন্দ্রজিতের ২৪ বৎসর বয়ক্রম কালে (অর্থাৎ সন ১২৮৯ সফল ) ম্হারাজ 
চন্ত্রকীর্তি, একদিন তাহাকে মন্ত্র গ্রহণ করিবার কথা বিশেষ অনুরোধের 
সহিত বলায়, টিকেন্ত্র আর ঘ্বিরুক্তি করিলেন না। পিতৃ-আজ্ঞান্রমে ওুরু- 


চা 


ৃ ্‌ 
গিকেন্দ্রকাহিনী | ২২৭ 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এব সেই দিন হইতেই একবারে মাংসাহার ও 
নিরীহ পশু পক্গীর প্রাণবধ, প্রায় পরিত্যাগ করিলেন। তবে মধ্যে মধ্যে 
বন্ধু বান্ধবের মনোরঞ্জনার্থ "গাদি শীকার ও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অপর 
সকলকে খাওয়াইতেন। কিন্ত তিনি চিরদিনই ব্যান্রাদি হিংআ জন্তর 
কালম্বরূপ ছিলেন । 
টিকেন্দ্রজিৎ ২৫ বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ করেন। বহুবিবাহ হিন্দু ও 
মুদলম।ন রাজকুলের একপ্রকার চির-প্রথ|। টিকেন্দ্রজিৎও তদনুনারে 
ক্রমে ক্রমে আটটি দার-পরিগ্রহ করিলেন। তাহার একমাত্র গ্রাণপ্রতিম পু 
চৌবা এখন নয় বংসরের ৷ টিকেন্দ্রজিতের মুখের ভঙ্গী ও চক্ষের সুতীক্ষ 
চাহনীতে কি এক আশ্যব্য আকবৰণ শক্তি হিল যে, যে কেহ তাহাকে দেখিত, 
তাহারই তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছ! যাউত। (আমরা এই পুস্তকে তাহার 
পীড়িত মূর্তি দিয়াছি-_তাঁহাও প্রকৃত প্রতিকৃতি হইয়াছে কি না, টিক 
বলিতে পারি না।) তাহার অসাধারণ দানশক্তি এবং স্বভাবটিও তেমনই 
বু ৬ আসসিক্ষ ভিন, ২ (ধক অক্ষ ণ্খজ। ড শুক) ধিক জব, 
চিন্ত। না করিয়া, অনাথ অনাথা, নিঃসহায় বালক বালিকা ব! দায়গ্রস্ত 
পুরুষ মাত্রকেই সমাদরে নালতার সহিত দান করিতেন। বিস্তর ব্যক্তি 
তাহার অন্ন প্রতিপালিত হউত। বৃন্দাবন যাত্রী মণিপুরীদের অধিকাংশই 
ভাহার দানের উপর নিভভর করিত। স্ভকাধ্যার্থ গণ, টিকেন্্র চিরকাজ 
মুক্তহস্ত -নী5চত। কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না! এবং কোনরূপ 
বাহ্াড়শ্বরই তিনি ভাল বাসিতেন না। তাহার হৃদয় যেমন প্রশান্ত ও প্রশস্ত 
ছিল, তেমনি তিনি নদালাপী, বিনয়ী ও শিষ্টাচারী ছিজেন। কিন্তু প্রিয় 
হউক, অপ্রিয় হউক নকলকেই স্পষ্ট কথা বলিন্রেন। আবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা- 
কূপ যে বিষম অগ্সি তাহার অন্তর মধো ভ্রৃহিত ছিল,তাহ। অন্যাযা-বাবহার ূপ 
বাতাসে একবার জলিয়। উঠিলে, বড়ই বিষম হউয়। দীড্রাইত। এই জন্যই 
টিকেন্দ্রজিৎ সমঞ্জে সনয়ে ভয়ানক উদ্ধত প্রক্তির কাষা করিতেন। বহু বীর 
পুরুষদের ধরণ প্রায় এহবূপই হইয়। থাকে । মণিপুরীরা যেমন তাহাকে ভয় 
করত, সেইরূপ অধিকছিশ প্রজাহ তাহাকে আন্থরিক ভক্তি অ্ধা স্হকান্ে 
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জয়ের সহিত ভাল বাসিত। বস্তুতঃ টিকেন্্র নিতের কাঁধ্য-কুশলতা, সজীবতা, 
সদাশয়তা ও মাননিক তেজস্বিতাগুণে, (রাজা ন্‌, হইয়াও ) মণিপুরে অথণ্ত 
প্রতাপে কয়েক বৎসর রাজত্ব করিতেছিলেন। (মণিপুর রাজোর সেনাপছি 
হইবার পর হইতে তাহার বামিক আয় (সর্ব একারে ) প্রায় ৫০৬* হাজার 
টাকা ছিল! তত্ভিন্ন অশ্ব ভতাদি সমস্তই) রাঙসরকাঁর হইতেই পাইতেন। 
যুবরাজ হওয়ায় আয় আরও বাড়িয়াছিল। তথাচ অতিরিক্ত দাঁনণীলতার 
অন্য তিনি খণভ্রালে ভয়ানককপে জড়িত ইইয়।ছিলেন । ফাসির সময়, উাহার 
বপন বত্রিস বৎসরের কিছু বেশী মান হইয়।ছিল। হায়! টিকেন্দ্র অনশ্- 
কালের সহিত বিলীন হইলেন _াহার সাধ্র মণিপুর পড়িয়া রহিল। ক্ষ 
পুক্র চৌবাকে তিনি প্রাণের অধিব ভা।লব।সিতেন, কে আর সেই ছুপ্ধপোষা 
বালককে যত্ত করিবে? যে কুলকামিশীগণকে তিনি সহধর্মিনী করিয়াছিলেন, 
স্ভাহাদের দশ! কি হইবে ? বীর, সদাশয়, দাভা, আজন্মপরোপকারী টিকেন্স- 
জিতের একমাত্র (পিতৃহীন ) পুজ ও (অনাথা) মহিষ্বীগণকে কি মণিপুরের 
ছারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়। জীবিকানিরন্বাহ করিতে হইবে? হায়। হায়। 
এ কথার উত্তর আমরা দিতে পারিব নাঁ। হতবৃদ্ধি হইয়] বীর টিকেন্দ জিৎ 
নিজের জীবন বিসজ্জন করিয়াছেন। তাহার আত্মীয় দ্বজনেরও এখন 
হার অনুগমন শ্রেয়! 





৮ 


আন্দোলন । 


ইংরাঁজ গভর্ণমেন্টের অনুগ্রহে আমাদের যথেষ্ট বাকা ও 
লিপি-স্বারীনতা আছে । আবার ইংরাঁজদের তে। কথাই নাই 
তাহারা ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের স্দ্ধে যাহা ইচ্ছা বালিতে পারেন। 
মণিপুর ব্যাপার সম্বন্ধে ভার তবধ ও ইংলগ্ডের সংবাদ পত্রে তুমুল 
আন্দোলন হইর়াছিল-__বিলাতের মহাসভা' (পার্লিয়ামেপ্ট তেও 
সে বিষয়ের কথা বছুবার উঠিরাছিল। আমর! এস্থলে সেই সকল 
রুথার কিঞ্চৎ আভাপ দিব মাত্র । 


'আন্দোলন। ২২৯ 


স্বপক্ষ বিপক্ষ সকল সংবাদ পত্রই গভর্ণমেণ্টের মণিপুরী 
নীতি সম্বন্ধে কোন না কোনরূপে বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করিয়া 
ছিল। টিকেন্ত্রজিংকে দরবারে আহ্বান করিয়া! গ্রেপ্তার করি- 
বার অভিপ্রান্ত যে দারুণ নীচতা ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং পেরূপ 
ছলন! যে ভারতের সর্বপ্রধান-শক্তি,দোন্দগুপ্রতীপ ইংরাজ বাজের 
নিতান্ত অনুপধুক্ত, এই ভাবের কথ নকলেই প্রায় একবাক্যে 
বলিগাছেন। মহারাজ শৃরচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য গভর্ণ, 
মেন্ট টিকেন্দ্রজিত্‌কে শাস্তি দিতে উদ্যাত হইয়াছিলেন। অথচ 
ধাহার জন্য টিকেন্দ্রর দণ্ড, সেই মহারীজের রাজ্যলাঁভের সাহাধা, 
বাঁ তাহার কিছুমাত্র উপকার করিতে চাহেন নাই (বরং তাহাকে 
বন্দী করিস! বাখিরাছেন) বলিরা অনেকে গভর্মেন্টের এই রাজ. 
নীতিকে ন্তায়-শুন্ত ও ধর্মহীন উল্লেখ করিয়া ভয়ানক দোষ 
দিয়াছেন। আবার যে বিদ্রোহের জন্য টিকেন্দ্রজিৎকে বিনা বিচারে 
দণ্ড দেওনা কত্তব্য-বোধ হইল, সেই বিদ্রোহের ফল-ভোগী কুল- 
চন্দ্রকে নিজেদের সুবিধাজনক সর্তে মহারাজ! বলিয়া! স্বীক্খর 
করিতে চাগয়া বে গভর্ণমেণ্টের ঘোরু স্বাথপরতা ও নিতান্ত মতি: 
ভ্রমের কাযা, এমন ভাবের কথাও অনেকে প্রকাশ কারয়াছেন। 
তত অল্প দৈন্য লইয়৷ কুইণ্টনের যাওয়া যে, নিতান্ত নির্বদ্ধিতা 
হইয়াছিল, তাহাও বলিতে অনেকে ক্রটি করেন নই | 

অন্ত কতঞ্রগুলি বড় বড় সম্পান্ক ঘুক্তি ও তক দ্বার! 
বুঝাইর়াছেন যে, মণিপুর চিরক্খলইু স্বাধান ছিল। তীহার! 
দেখাইয়াছেন যে, নরসিংহ, দেবেন্দ্র, কীর্ভিচন্ত্র যিনি যখন নিজের 
বাহুবলে মণিপুর-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন,গতণমেন্ট তাহা- 
কেই মহারাজ] বঙঞ্জিয়া মানিয়। লইবাছেন। মহারাজ কার্তিচন্ত্ 

স্‌ % 


২৩০ মণিপুরের ইতিহাস। 


নিজের জীবদ্দশীতেই যখন শূরচন্দ্রকে রাজ্যদাঁন করেন, তখন ও 
গভর্ণমেন্ট দ্বিরুক্তি করেন নাই । তদন্ুদারে মণিপুরের আভ্য- 
স্বীগ রাঁজকার্য্যে গভর্ণমেণ্টের এখনও হস্তক্ষেপ না করাই 
উচিত ছিল। অনেকে এমন অভিপ্রান্ণও প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, উত্তর-ব্রহ্ধ দখল করিয়া, গভণমেন্টের মণিপুরে৪ও একাধিপত্য 
স্থাপন করিবার মতলব কযবত্সর হইতেই ছিল--তাহারা স্থযোগ 
অনুপন্ধান করিতোঁছালেন মান । "আবার বিলাতের মিঃ লাবুসার 
(নজে ইংরাঁজ হইয়া ৪) স্পঈই বলিরাঁছেন ঘে, “ইংরাঁজেরা যেমন 
'অনধিকার চচ্চা পুব্নক, ঘোণ স্বার্পরতাঁর বশবন্তী হইয়া অন্যার়- 
জপে টিকেন্ত্রজিৎক গ্রেপার করিতে গিয়াছিলেন, ম্ণিপুরীরা 
তাহাদের সৈম্ঠ-সামন্তগণকে পরাস্ত ও প্রধান ইংরাজ-কম্মচারী- 
দিগকে হত্যা করিয়া তাহার উপযুক্ত প্রতিফলই দিয়াছে ।৮ 
এখানকার ভুতপর্ধ বড়লাই লর্ড রিপন প্রহুতি বড় বন্ড 
বাজনীতিজ্েরাও বিলানে এই মণিপুরী ব্যাপার লইয়া ভগানক 
তক্ক বিতর্ক করিয়াছেন এবং লর্ড লান্নডাউনের বৃদ্ধি বিবেচনার 
দোষ দ্রিয়াছেন। পার্পয়ামেন্টে একদিন মেইনপ বাদাম্গবাদের 
সময়, ভারভবর্ধের ট্রেটসেফেটাপার মভকারী সারুজন গষ্ট, গভর্ণ- 
মেন্টের দোষ কাটাইবার জন্য এইরূপ ভাবের কগা বলিয়া- 
ছিলেন__“বযে দেশেই হউক, যে কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি ব্রিটিশ 
গভণমেন্টের একাধিপতোর অন্তরায় হর বা তাহার বারা বিন হইবার 
সম্ভাবনা থাকে, তাহারা তাহাচে ই নিব্বাঘিত করেন-বা করায়ন্ত 
করিয়া! অন্য কোন কৌশলে হীনপ্রভ করিয়া ফেলেন । ব্রিটিশ 
গতর্ণমেন্ট এইরূপে নিউজিলগ্ডের আদিম রাজাকে এবং মাক্রি- 
কার জুলুরা,জ্য রাজা সিটে গর়াকে উৎদন্ন কশিয়াছিলেন। আবার 


আন্দোলন । ২৩১ 


মিশরের জব্বর পাশাকে এইরূপে অবসন্ন এবং (বীর, স্বদেশডত্ত 
ও সাধারণের প্র) আরাবী পাশাকে লঙ্কাদ্ধীপে চির-নিব্বালত 
করির়াছেন। মণিপুরের। সেনাপাত টিকেন্দ্রজি২ৎ বে কিরূপ 
লোক, তাহাও আমাদের ভাব! উচিত । তি? [ন তে সানান্ত লোক 
নহেন। টিকেন্ত্রজিৎ বড়ই ক্ষনতাশান তাহার স্বাভা- 
বিক তেজন্বিতাও অত্যধিক। যে সদাশরতা ও বদান্তাকে 
প্রা্দেশবাসারা সন্ধগ্রধান সদ্‌গুণাবলির মধো গণা করেন, 
টিকেন্্র আবার £সই সব মভদ্গুণে বিভ্ুষত। সেই জন্যই তিনি 
দেশীয়দের বড়ই অন্ুরাগভাজন | গান সর্ধ সমর্গেই স্বীকার 
করিতেছি বে, ভারত-গভর্ণমেন্ট (অর্থাৎ পাত্র মিত্র সহ লর্ড- 





লাহ্নডাউন ) বিবেচনা করেন যে, টিকেন্দ্রজিতের মত শক্তিমান, 
উচ্চাশর, অতি-যোগ্য ও স্বাধান প্রকাতির পোককে রাজ কার্যোর 
অন্পঘ্ুক্ত গণ্য করাই উচিত এবং তাহার অপেক্ষা মধাবিধ 
গুণ ও আম তা-সম্পন্ন লোকের উপর নিভর করিলে জগতের মঙ্গল 
সম্ভাবনা বেশী এবং বিপদের আশঙ্কা কম হইতে পারে) এঙ্- 
রূগ ভাবর়াই ভারত-গতমেণ্ট টিকেন্্রজিৎকে শিক্বাসিত করিতে 
চাঁহরাছিনেন। আমার মতে তাহাদের ববেচনা (খুব সন্ত- 

তঃ) ভালই হইয়াছে ।” 

এই কথা শুনিয়া গভর্থমেন্টের পক্ষ সকলে *মহালজ্জিত ও 
5:খিত হইলেন্ট। বিপঙ্ছ ও প্রতিবাদ কঞ্চজরগণ দ্বণা, ব্যঙ্গ ও আব 
শ্বাসের টিট্কারী দিতে লাগিঞ্েঞজ |, (অহানাণীর ভারত-নচীব, 
লর্ড লান্মডাউনের উপরিতন কর্মচারী) গ্রেটগ্সেক্রেটারীর সহ- 
কারার মুখে তই কথা শুনিয়া, লোকে বুঝিল যে, ভিতরের কথা 
তিনি প্রকাশ করিঙ্ক ফেগিয়াছেন। এবং আপামর সাধারণের 


২৩২ মণিপুরের ইতিহাস । 


মনে ধারণ! জন্মিল যে, বীর টিকেন্দ্রজিতের ভয়প্রযুক্তই ভার্ত- 
গভর্ণমেন্ট দারুণ-কুবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া], মণিপুর সম্বন্ধে মতি 
দূষনীয় নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন্ট। বিলাতে ও এখানে 
মার জন গষ্টের কথা! লইয়া, ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
পনর-হত্যাকারী, উদ্ধত-স্বভীব” ইত্যাদিরূপ বলিয়া যে, অনেকে 
টিকেন্দ্রজিতের নিন্দা করিতেছিলেন, তাহাও এই হিড়িকে চাঁপা 
পড়িরা গিরা, গভর্ণমেন্টের দোষের কথাই সর্ঝন্র আলেবাচত 
হইতে লাগিল । পার্লিয়ামেন্টের অন্তান্ত মহীমান্য সভ্যগণ সার্- 
জন গঞ্টের কগার বিস্তর প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু তবুও 
সাধারণের মনের সংস্কার ঘুচিল না। 

সংবাদ পত্রে এইরূপও প্রকাশ পাইয়াছিল যে, কুইণ্টনের 
সহিত পরামর্শ কালে, জর্ড লান্মডাউন নাকি এই ধরণের কথা 
ধলিরাছিলেন ) “ত্রিটিষ গভর্ণমেণ্ট ভাবতের মধ্যে সর্ধপ্রধান 
রাজশক্ত। আমি মহারাণীর প্রতিনিধি--সেই রাজশক্তির শার্ষ- 
স্থ।নে থাকিতে__আমাদের মতামত না জানিয়া,আাদেশ না লইয়া, 
টিকেন্ত্রজিৎ এক জনকে দরাইয়া আর একজনকে রাজা করিল! 
তাহার এ অপরাধ কোন মতেই মাঙ্জনা করা যাইতে পারে ন। 
অতএব টিকেন্ত্রজিংকে মণিপুর হইভে নিব্বাসত করিতে 
হইবেই হইবে” ইত্যাদি। আবার টিকেন্দ্রর স্বাপক্ষে কথাও 
রটিল যে “তিনি মণিপুরত্রাজ্যের মঙ্গলের জন্তই-মহারাঁজা শূত্- 
চন্দ্রকে সরাইয়! কুলচন্দ্রকে রাদ্,সনে বপাইয়াছলেন--তাহাতে 
তাহার নিজের স্থার্থ কিছুই ছিল না” ইত্যাদি । 

পরিশেষে এলাহাবাদের মর্িং পোষ্ট নামক ইংরাক্তি সংবাদ- 
পত্রে স্পষ্টই ।লখিত হইল যে, লর্ড লান্দডাউন বিলাতের ষ্টেট 


পরিণাধ ফল। ২৩৩ 


সেক্রেটারীকে জাঁনাইয়াছেন থে “যদি তিনি মণিপুরের মহারাজ 
কুলচন্ত্র, যুবরাজ টিকেন্দ্রজৎ প্রভৃতির শাস্তিদানের বিষরে অন্ু- 
মোদন না করেন, তবে লর্ড লান্সডাউন স্বীয় লাট-গিরি চাকরীতে 
ইস্তফা দিবেন”__ইতাদি। সকলেই এই কথায় চমকাইয়া উঠিল। 
পরে কতকগুলি কাগর্জে ইহার প্রাতিবাদও বাহির হইল। 
কিন্তু গভর্ণমেণ্ট নিজে এবিষরের কোন উত্তরই দিপেন না 
মর্ণিচ পোষ্টের সম্পাদককে ফৌজদারী-সোপরোদ্দও করিলেন 
না। আমরা লট সাহেবের লিখিত ২টি তারের সংবাদ ৩০ ও 
৩২ নং দপীলে দিয়াছি-_-মগ্য গোণনীয় পত্রাদির কথা কিছুই 
জানিনা । (৩০ নং সহিত ৩১ নং দলীপও দ্রষ্টব্য |) 





পরিণাম ফল। 





শূরচন্দ্ের রাজ্য গেল এবং তিনি ইংরাজের সাহাব্য প্রার্থনা 
করিতে আসর বিনাদোষে (বোধহয় এ জন্মের মত) রাজবন্দী 
হইলেন। টিকেন্দ্রজৎ্ থঙ্গাল জেনারেল, কুইণ্টন, গ্রীমউড, 
স্কীনে, কপিন্ন, পিঘ্নন্‌ ব্রাকেনবরি ও মেনভিলের এবং বিস্তর 
ভারতবাপীর (মণিপুরী পৈষ্ঠাদি ও গুর্থা সিপাহী প্রভৃতির) প্রাণ 
গেল । কুলচন্ত্র£ অঙ্গেয় সিংহ প্রভৃতির জ্চর-নিব্বানন দণ্ড হইল । 
তাহাদের যাবতীর সম্পত্তি ও গভরৃঞ্ছ্ট রাজেয়াপু করিলেন। মণিপুর 
চিব-স্বাধীনতাঁর বঞ্চিত হইয়] পড়িল । এখন গর্তর্ণমেন্ট যত সৈন্য 
রাখিবেন বা! ঝ্হা ইচ্ছা করিবেন, মণিপুর রাজ্যে তাহাই হইবে। 
মহারাজ] গম্ভীর ফিংহের নাম ডুবিল__ভাহার বংশধরগণ প্রায় 


২৩৪ মণিপুরের ইতিহাস। 


পথের ভিখারী বা বন্দী হইলেন। গভর্ণমেন্টের বাহাঁলী-সনন্দ- 
বলে একটি পঞ্চম বর্ষীর বালক অকনম্মাৎ মণিপুরের রাজা এবং 
নগণ্য চৌবী জৈম রাজার বাপ হইয়া উদ্ভিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, 
সেখানকার রাজ। বা রাজার রাজা হইলেন একজন ইংরাজ 
পুরুষ । দুইজন বিলাঁতী বিধীর (মিসেস গ্রীমউড ও মেল- 
ভিলের ) ভারত-রাজকোষ হইতে, যাবজ্জীবনের জন্য প্রচুর 
মাপহারা বরাদ্দ হইল। বিধবা হইরা1ও তাহাদের অর্থকষ্ট হইবে 
না। তাহাদের স্বানীরা সহজ অবস্থায় মরিলে একপ স্ববিধা হইত 
কি? বিবী গ্রামউড মণিপুরী কাগ্ডের নায়িকানপে জগত্বিখ্যাত 
হইলেন । মহারাগ শূরচন্্র মাসে আড়াই শত টাকা মাত বৃত্তি 
পাইবেন, কিন্তু প্রকাশ বে, গ্রামউডের বিধবা বিবী মহারাজের 
অপেক্ষা বেশী টাকা মাসহার। পাইবেন 1 (ঠিক কত টাকা 
স্মরণ নাই |) আবার গ্রীমউড পত্রী “গোল্ডেন ক্র” নামক উপা- 
ধিতে ভূষিতা হইয়াছেন । বিলাতে এখন তাহার পশার প্রতিপত্তি 
থুধই বেশী। মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুজ্রবধূ ( ভাবা রাণী প্রিন্সেদ অফ 
ওরেল্ন) শ্বরং তাহার জন্য চদা তুলিতেছেন | লেঃ গ্রাণ্ট মেজর 
পদে উন্নীত ও “ভিক্টোরিয়! ভ্রুণ” নামক মহ। মর্ধ্যাদাঘুক্ত উপাধিতে 
বিভৃষিত হইলেন। মণিপুবে কুইণ্টন প্রভৃতির স্বৃত-চিন্ন স্থাপন জন্ত 
চাদ উঠিতেছে-তাহাতে লর্ড লান্মডাউন বাহাছুর স্বয়ং আড়াই 
শত টাক] দিরী, অপর সফলের মুক্ত-হস্ত হইবার "প্রবৃত্তি জন্মাই- 
য়াছেন। ভারতের সাধারণ গঞজাগণ ইংবরাজ-রাজনীতির আর 
এক অধ্যার মুখস্থ করিল। স্বাধীন ও করদ রাজাগণ এমন 
শিক্ষা পাইলেন যে, তাহার! পুরুষান্ুক্রমে তাহা ভুলিতে পারি- 
বেন না ম্ণিপুর-বিজেতা বলির লর্ড সান্দডাউনের নাম 


রাজনীতির গুঢ় রহস্য ২৩৫ 


ভাঁরত-ইতিহসে লিখিত হইবে । সম্ভবতঃ কাঁছাঁড হইতে মণিপুর 
এবং তথ! হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত রেল রাস্ত| হইবে। মণিপুরের পুরা- 
তন সন্ত্রান্ত দলের মাথ, হেট হইল-_নুতন দল মাথা তুলিল। 
কিন্ত পূর্বে একজাতির প্রধানত ছিল,এখন তাহা অনেক পাবমাণে 
কমিবে-_-এখন দকলেই প্রীয় সগীনই হইবে ইংবাজের অঙ্গুলি- 
হেলনে মণিপুর চালিত ও ভ্রকুঞ্চনে মাণপুরীরা বিকাম্পত হইবে। 





(রাজনীতির গুড় রহ জ্য।) 


«“বীরভোগ্যা বন্থুন্ধবা”--সকল কালের, সকল দেশের এনং 
সকল জাতিরই রাজনীতির মুলক্যত্র বীজ মন্ধই এই | টিকে 
(জত যথার্থই বনিনাছেন ঘে,বিজনী ব্যক্তিই (জগতের অন্থণন্ঠ 
দেশের হায়) মণিপুর-ধাজসিংহাসনে অবিঙ্গান কারিয়া থাকেন । 
নে যাহা হউক, এখন গভর্নমেন্ট বলিতেছেন যে, মণিপুরের 
রাজ-উত্তরাধিকারীকে মনোনীত করিবার অধিকার তাহা, 
দের আছে। ইংরাজ-গভরষেণ্ট ভাঞতের অধ সর্দবপ্রপাঁন রাজ, 
শক্তি-_ম'তএব অপর সকল রাঁজাই, তীহাদের অদীনত। স্বীকার 
করিতে ( ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ভউক ) ধাধা, এ বিষরে ভারত- 
গভর্ণমেন্টের সহিত আমরা একমন্ড | (দলীল ৩৬৬ দকা) মাসল 
কথা এই যে,ঞ্প্রবল গ্রাতাপই জগতে ধীজ্যাধিকাঁরের ও প্রধান- 
তাঁর কারণ-_এইরূপই ছিল, আর এবং চির? চালুই থাকিবে । 

এ পোড়াউসংলারে ঝাজ। ভিন্ন চলে না । অসৎ লোকদিগকে 
রাজা শানন ও দমন না করিলে, জগণ্খ এক দিনেই জনশূন্ত 


হইয়া যাইত । আধার বিনিই যখন কাজা হন, তি নিই নিজের 


২৩৬ মণিপুরের ইতিহাস। 


সাধ্যমত আধিপত্য বাঁড়াইয়! থাকেন । আমাদের শান্ত্বেও ইহা 
অলংখ্য প্রমাণ আছে। মুনলমানগণ এ দেশের বাজ প্রজ। 
সকলেরই প্রতি যথেচ্ছাচার করিয়াছিলেন । ইংরাজ গভর্ণমেন্ট 
তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া, অধিকতর পুবলত1 লাঁভ করিয়াছেন। 
কিন্তু তেমন ভরানক মন্ঠায় ব্যবহার করেন ন1 ভাঁরতবাসীর। 
মুনলমান-কালাপেক্ষা (ইংরাজের অধীনে মোটের উপর ) সুখে, 
সচ্ছন্দে আছে । আবার সুসভ্য ইংরাঁজ-গভর্ণমেণ্টেরই অন্ুগ্রহেই, 
রাজনীতির মত জটিল বিবরও আমরা বুঝিতে শিখিরাছি। 

মহ! পণ্ডিত চাণক্যের সংগৃহীত নীতিবাক্যান্্ঘারী সকল 
দেশেই রাজনৈতিক জল্ননা অপ্রকাশ রাখিবার উপদেশ আছে। 
তদন্থপারে ইংরাজ-গভর্ণমেন্ট যে বিজিত ভারতে রাজ-কাধ্যের 
অভিপ্রায়াদি মন্্রকথ) সংগোপনে রাখিবেন, তাহা কিছুই বিচিত্র 
নভে | খাস বিলাতে-নিজের দেশে-_নিজের জাতির মধ্যেও 
ব্রিটিশ গভপমেন্ট এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়! থাকে ন। 

কিন্ত মণিপুরী ব্যাপারে, সেই গুড় বিষয়ের অনেক কথ! 
জানবার ও বুঝিবাঁর আমদের অভাবনীয় সুবিধা হইরাছে। 
পাঠক! দলীলগুলি সমস্ত পরস্পরের সহিত তুলনা ও মিল 
করির। দেখলেই বিস্তর শিখিবেন। আমরা ছুইটি দৃষ্টান্ত দিব 
মাত্র ;-ষ্টেটসেক্রেটারী মিষ্টকথার লর্ড লান্সডাউনের কার্ষের 
ভ্রম দেখাইয়াছেন (দলীল*৩৩ নং__৫ ও ১৭ দফা) আবার ভাব্ত- 
গভর্ণমেণ্ট গ্রীমউড সাহেবের প্ড়ই দোষারোপ করিয়াছেন এবং 
স্পষ্টই বলিয়াছেন থে, গ্রামউডের দোষেই শুরচন্দ্র রাজ্যত্রষ্ট হইয়া- 
ছেন। (দলীল ১৫) অথচ কোন প্রতীকারই হইল না! 


4 লিপি সস 








দলীল। 


পারিস 


ইংরাজ-সংশ্রবে মণিপুধ্ধরাজ্য সংক্রান্ত যেসকল কাঁগজপত্র 
পাঁওরা যায়, ভাহ। এই অংশে দেওয়া হইল । ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, 
স্শূঙ্খলে শাসন করিবার জন্য, ভাঁরতবর্ষকে কতকগুলি বিভাগে 
বিভক্ত করিবাছেরে। এবং দেশী স্বাধীন বা মিত্র রাঁজ্য 
সমৃহকেও, কোন নাকোঁন বিভাগের অন্তভূক্তি বলিয়া গণ্য 
করেন। প্রতোক বিভাগের জন্ত, এক এক জন শাসনকর্তী। 
আছেন । বে বিভাগের অন্তবর্তী যে স্বাবীন রাজা, সেইগানকার 
শীসনকর্ভ।৮সেই রাজ্যের সকল বিষধের অনুসন্ধান লইর। থাকেন । 
ইংরাজের ভারত-শাসন-পদ্ধতি এই । এতদনুপারে, মণিপুর 
এবং সেখানকার পলিটিকেল এজেন্ট, আসামের চিফ কমিশনারের 
অধীন বলিয়! গণ্য । মণিপুর্রের পলিটিকেল এদেন্টের সহিত 
আপামের চিফ কমিশনারের এবং তাহার সহিত ভারত 
গভর্ণমেন্টের, পরস্পর যে সকল তারস্বাদ ও পত্র লেখানিখি * 
হইয়াছে, সে সমস্ত এই পরিচ্ছেদে দেওয়া গেল। অবিকন্ত ইহারই 
মধ্যে, ইংরাঁজের সহিত অরিগুররাছের সন্দি “এবং অন্যান্য বিষয়, 











দন কাটি 


* ভারতগভর্ণমেক্টের ফরেন সেটে বিমা ৪ টা বা আসামের 

চিফ কমিশনরের সেত্ধেটারি প্রভভির ন।জ৯7 না কনিয়া, আমরা কেবল 
“গতণুমেন্ট বা “কমিশনর” লিখিলাম | সেকি ও পরে সিখিভ পত্রা? 
দিরও পার্ধকা রাঙ্ষিনাম না। একুদে ইতি সন উদিত যে, কোন পত্র 
বা দরখাস্ত প্রভৃতির অবিকঠুল অনুবাদ ৩০ যদ লং আবক্কীয় অংশ 
গুলিক়্ ষখার্থ তাৎপধ্য মাত্র সমস্তই দিয়াছি 


ই দলীল। 


যাহা ভারতগভর্ণমেণ্ট দলীল স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, 
তাহাও আছে। এতভিক্ন, ইহাতে, মণিপুব-বিশেষ-আসাদালতে 
যুবরাজ কুপচন্র ও সেনাপতি টিকেন্ত্রজিৎ প্রভৃতিৰ বিচার, 
তাহাদের দরখাস্ত, হাঁকিমগণের রায়, খড়লাট-দ্ররবারে ব্যারিষ্টার- 
প্রবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোঁষের লিখিত, যুবরাজ ও সেনা- 
পতির আঁপলের মন্তব্য, লাটপাহেবের শেষ হুকুম, বিলাতের 
ট্ে-সেক্কেটারি ও ভার্ত-গভর্ণমেণ্টের পরস্পর পত্র, ইত্যাদি 
ইত্যাদি বিষয়ও সঙ্গিবিষ্ট হইল । এ সমস্ত অতিশয় কৌতুক- 
জনক ও শিক্ষাপ্রদ। রাজনৈতিক তত্ব অবগত হইবার পক্ষে, 
এ সমস্তই পরম মহায়। এগুলি বিশেষ মনোষোগের সহিত 
পাঁড়তে ও মন্দ গ্রহণ করিতে আমরা সকলকে অনুরোধ করি। 





১] 
«১৮৩৩ সাল, ১৮ই এপ্রেল। 
ভারতবর্ষের ইংরাজ গভর্ণমে্ট, মণিপুরের রাজ। গম্ভীর 
সিংহকে, দুইটি পর্বভ$এরণী অধিকার করিতে দেওরায়, 
এইরূপ সন্ধি হয় । 
হিন্দুস্থানের গবর্ণর জেনারেল এবং শ্প্রিম কউিন্সিল এইরূপ ব্যক্ত 
করিলেন ৫ 
বরক নামক নদীর পূর্ব ও পশ্চিম বাকের মধ্য, ক্লনাগ! এবং নুনজাই 
নামক ছইটী পর্বত শ্রেণী আছে এ মান্তবর কোম্পানীর তাহাতে বে দাবি 
দওয়া আছে, তাহা আমর] ত্যাগ করিব এবং এই পর্বত ছুইটি রাজীকে 
দ্রগল করিতে দিব। অধিকস্ত জিরি নদীর পূর্ব তীর এবং বরক নদীর 
পশ্চিম বাক পর্যাস্ত, তাহার রাজ্যের সীমা বলিয়] স্বীকার করিব। কিন্ত 
নিম্নলিখিত বিষয় সমহে, মপিপুররাজাকেও সম্মত হইতে হইবে । 


দলীল। ৩ 


১। চন্ত্রপুর হইতে তীহাঁর থানা স্থানাস্তরিত করিবার কথা, ইতিপূর্বে 
তাহাকে যেরূপ জানান হইয়াছে, তদমুসারে তিনি, তাহা অবিলম্বে জিরি 
নদীর পূর্ববধারে স্থাপিত করিবেন । 

২। উভজ্ব দেশের মধো, বাঙ্গালী ও মণিপুরী সওদাগরের। যেরূপ 
পরস্পর ব্যবস! বাশিজা চালাইয়! আসিতেছে, তিনি তাহা কোনরূপে বন্ধ 
করিবেন না। তিনি এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত শুক্ক আদায় করিবেন না এবং 
কোন.পণ্যদ্রব্যেরই একচেটিয়া করিবেন না। 

৩। কালনাগা এবং নুনজাই পর্বতের অধিবাসী নাগারা, আদা, তুলা, 
মরিচ, এবং তাহাদের দেশজাত অন্ঠান্ত দ্রবা, যেরূপ পূর্বাপর কাছা প্রদেশে 
এবং বাশকান্দি ও উদ্ধারবন বাজারে বিক্রয় করিয়! থাকে, সে পক্ষে তিনি 
কোনরূপে বাঘাত জন্মাইবেন না। 

৪। জিরি নদীর পূর্ব কিনারা হইতে আরপ্ত করিয়া, কালনাগাঁ এবং 
কাউপুমের মধা দিয়া, মণিপুর উপতাকা পর্যান্ত যে পথ আছে, তাহা বান্গান 
হইবার পর, রাজ। োটিকে এউকপ রাস আরভধা র।খিরেন) কাজকে 
তাহ! দিয়া ভারবাহী বলদণণ শীত ও গ্রীষ্মকালে খাতায়াত করিতে পারে । 
অধিকন্ধ রাস্তা তৈয়ারির সময়, যদি তাহা তদারক করিতে ইংরাজ কশ্মচ্রী 
পাঠান হয়, তাহা হইলে সে পক্ষে তাহারা যেরূপ যুক্তি দিবেন, রাজ! 
তদনুসারে কাধ্য করিবেন । 

৫ | ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অধিকৃত দেশ ও মণিপুর রাজ্যের মধো, যেরূপ 
ব্যবসা বাণিজ্য চিলতেছে, তাহা বৃদ্ধি হইলে খুব ভালই হইবে; এবং 
তাহাতে রাজ এবং তাহার রাজ্যের পক্ষে বিশেষ উপকার ধঁণিবে । অতএব 
যাহাতে এই স্থফল্টশীঘ্র ফলিতে পারে, তজ্জন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট চাহিলে, 
রাজা, রাস্ত! তৈয়ারির কতক সাহায্য ঝরতে, নাগ! কুলি দিবেন । 

৬। ব্রক্ষবাসীদের সহিত যুদ্ধ বীধিলে, দেশরক্ষা অথক্। নিংখি অতিক্রম 
করিয়। যাইবার জন্য, যদি মণিপুরে সৈন্য পাঠান হয়, তবে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট 
চাহিলে, সৈম্যদের অস্ত্রসন্ত্র ও আন্বাবপত্র যাইব'র জন্য, রাজা, পাহাড়ী 
মুটে দিবেন। 


৪ দলীল । 


৭! ব্রিটিশ রাজোর পূর্বাংশে কোন দুর্ঘটনা হইলে, যদি ব্রিটিশ গবর্ণ, 
মেন্ট চাহেন, তবে মণিপুররাজ, তাহার সৈন্তের কিয়দংশের দ্বারা সাহায্য 
করিবেন। 

৮। ভাহার কারোর জন্য, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে সকল যুদ্ধ-সীমগ্রী 
দিবেন, তাহার জবধ্িদিহি, রাজাকে করিতে হবে ! এবং ব্রিটিশ গতর্ণমে 
নর গেবচরধর্থে, ঘাছ। খরচ হয়, ভাহাঁর বিস্তারিত ভালিক মাসে মাসে, 
মণিপুর সৈন্য সংশিষ্ট ধিটিশ কর্মচ।রীকে, তিনি দিবেন। 

(মণিপুর সৈন্টের সহিত, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সংশ্রব অনেক দিন ঘুচি 
য়াছে। গভর্ণষেণ্ট, এখন আর মণিপুরের সৈশ্তগণকে, কে (ন সামরিক দ্রবাই 
সরবরাহ করেন না । চুতরাং বত্তমাঁন কালে, এই সন্তটির শ্বার্থকত। নাই |) 





আমার সমক্ষে দস্তখত সুপ্রিম কৌন্সিলের প্রেরিত 
ও মোহর। এই কাগজে বাহাঁ লেখা আছে, 
(স্বাক্ষর) এফ,জে,গ্রান্ট| মোহর | | সে সমস্ত নিয়মেই আমি, মণি 
কমশন্র। পুরের গম্ভীর সিংত, সম্মত 

হইলাম। 


(পার্থ অনুবাদ ।) 
(স্বাক্ষর ) জি, গর্ভন, লেপ্টেনেন্ট, ১৮ ই এপ্রেল, ১৮৩২ সাল । 
গম্ভীর সিংহের সাধব্যকারী দৈম্তাদলের এড্জুটেপ্ট )৮ 


৬] 
“কুবো। উপত্যকার জন্ঠ, ক্ষতিপূরণ বিবয়ে,মণিগুর-রাজের 
নিকট, ইংরাজ গর্তণমেন্টের অঙ্গীকার । 
মাহামান্ত সকাউদ্দিল গভর্ণরজেনারেলের আঘদেশীনুশারে, আমরা 


(মেজর গ্রান্ট এবং কাগ্েন পেন্বর্টন) আভ| রাজ-দরবার হইন্তে 
৪ 
প্রেরিত ও ভারপ্রাপ্ত ব্রহ্কমিশনারদিগকে কুবো৷ উপভ্যিকী অর্পণ করিয়াছি । 


দলীল। ৫ 


এবং নিয়লিখিত রূপ অঙ্গীকার করিবার ক্ষমতা, উক্ত গভর্ণরজেনারেল 
বাহাছুর আমাদিগকে দিয়াছেন; 
১। সন ১৮৩৪ সালের ৯» ই জানুয়ারি তারিখে কুবে। উপতাকা, (ব্রিটিশ 
ও ব্রক্ষকমিশন।রদের পরপ্পর দস্তখতঘুন্র নিয়ম-পন্র অনুসারে ) তস্তাঁ- 
স্তরিত হইয়াছে । সেই তারিখ হইতে সুপ্রিম গভর্ণর, মণিপুররাজাকে, 
সিকা। পাচশত টক মাসিক বৃত্তি দিতে ইচ্ছুক আছেন । 
২। উহা স্থির রহিল যে, কোনরূপ ভবিব্যৎ ঘটন। পরপ্পরায়, যদি আপা- 
ততঃ নত স্তরিত ভূপুণ, পুনরায় মণিপুরঅধিকারভুক্ত হয়, তবে সেইরূপ হহইঁ- 
বার তারিখ হইতে,এই অঙ্গীকৃত বৃত্তি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বন্ধ করিতে পারিবেন । 


ডি 
ল[ংখোবাল, মণিপুর | 1 (স্বাক্ষর ) এফ; জে খ্রাণ্ট, মেজর, 
জানুয়ান্ি ২৫শে, ১৮৩৪ সাল। ] চি জার বরা পেররতি বডি 
কমিননারগণ |” 





| ৩] 
পত্র--ভারত-গভর্ণমেন্ট হইতে বিলাঁতের 
ষ্রেট-সেক্রেটায়িকে । 

(সে সমর লর্ড ক ভিডি গভর্ণর জেনারেল ছিলে. 
নাচের লিখিত পত্রাংশ, হান বিলাঠে ভারত-সেক্রেটাত্ির নিকট 
পাঠাইয়া দ্েন। তাহা এবং তদুনুরে সেক্রেটারি মহোদয় যাহা 
পিখেন, সেটিকেও মণিপুর কাণ্ডে, গভণমেন্ট দলাঁল স্বরূপ গণন। 

কারয়াছেন। 
পত্র (কিয়দংশ)--নং ১৯৭ আই-৯১৫ই জানুয়ারি, ১৮৮৪ সাঁল। 
ভারত-গন্ভামে্ট হইতে-মধ্য ভারতে চিফ কমিশনারকে-_ 
“আপনি লিখে টা যে, সম্ভব হইলে, প্রতোক রাজার অভিষেক, 
একজন ব্রিটিশ কর্মচারীর স্থার। হওয়। উচিত । এ বিষয়ে মকাউদ্দিল গভর্ণর 


ঙ দলীল। 


জেনারেল আপনার সহিত একমত । ইহা কার্যো পরিণত করা, সকল সময়ে 
ক্লবিধাজনক না হইতে পারে; কিন্ত সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষণণ,ষে পধান্ত না দেশীয় রাজা মাত্রেরই উত্তরাধিকরিত,কোন না কোন 
রূপে মঞ্জুর করেন, সে পধ্যন্ত তাহা কোন কার্যোরই নহে অতএব বর্তমান 
ক্ষেত্রে যেরূপ ঘটিধাপ্ে, সেইরূপ দেশীয় রাজোর€গ্রজাগণ কতৃক, গভরণসেন্টে 
অনুমতি বাতীত, রাজাতিষেক ও তদীনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান সকল, কোন মতেই 
গ্রান্ত হইতে পারে না। ফলভঃ সহঙ্গেই অনুমিত হইতে পারে যে, এ 
সকল বিষয়ে, রাজপরিবারের ও রাজোর প্রধান ব্যক্তিগণের অভিপ্রায়ের প্রতি 
সর্ধবদ! লক্ষ্য রাখিয়া, আমরা এ কাব্য করিব ।” 


পপ 


| ৪ 
পত্র (কিরদতশ )_-মং ১৯ (রাঁজনৈতিক),ইঞ্ডিয়া অফিম,লগ্তন। 
১৩ই মার্চ, ১৮৮৪ সাল । ষ্টেট-সেক্রেটাঁরি হইতে 
ভারত-গভর্ণমেণ্টকে | 
“আপনার সন ১৮৮৪ সালের, ৫ই ফেরুয়ারি তারিখের, ১৬ নং পত্র এবং 
ততহ প্রেরিত অন্যান্য সমন্ত কাগজ পাইরাছি ।” (অন্যান্য কাগজের ম্বে। 
উপরের পত্র খানিও ছিল । এবিষয়ে আপান যেরূপ 
কাধ্য করিয়াছেন, আমি সম্পূর্নূপে অনুমোদন করি” 
৫] 
এচিসন সাহেব একজন ইংরাজ। তাহার সঙ্কলিত, টিটি নামক 
পুস্তকের নিযললিখিত অংশও, গভর্ণমেন্ট দল নি 
গণ্য করিয়াছেন। 
"(যণিপুরের রাজ1) চন্দ্রকীর্তি সিংহকে সিংহাসনচাত। করিবার চেষ্টা, 
বারম্বার হইতে লা 1গিল, তাহাতে দেশের শাস্তি নষ্ট ও ব্রিটিশ প্রভুত্ব হাঁস 
ইহবার সম্ভাবনা হইল। এজন্ত গভর্দমে্, চক্রকীত্তি সিং ংহকে "মণিপুর 


দলীল । ৭ 


সিংহাসনে) স্থায়ী রাখিতে এবং তীহার বিরুদ্ধাচারী বাক্তিমাত্রকেই শাস্তি দিতে, 
বন্ধপরিকর হইলেন ; এবং এই দৃঢ় সন্কলের কথা সর্বসাধারণের নিকট 
প্রকাশ করিচলন |” (১ম খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা ।) 


শশী শীশেশীশিতি শিস 


[ ৬] 
াঁরের সংবাদ-_২২ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ সাল । 
"আসামের চিফ কনিশনর (শিলচার ) হইতে-__ভাঁরত- 
গভর্ণষেণ্টকে (সিমলাতে |) 

“মণিপুরের পলিটিকেল এজেট্টের নিকট'হইতে, অদ্য প্রাতে এই সকর্ল 
তাঁর সংবাদ পাইয়াছি। 

“মহারাজার (কুরচন্দ্ের) ল্াতাগণ, রাতে রাজবাড়ী আক্রমণ করায়, মহা 
রাঙ্জ। রেসিডেন্সিতে পালাইয়া আসিয়াছেন। এখানে আক্লমণ করিলে, 
যতক্ষণ সীধা, ভাহাকে রক্দী করিব । দেনাপতি (টিকেন্দজিৎ) এবং দুই 
জাতী, রাজবটী অধিকার করিয়াছেন । যুবরাজ এবং ভিন ভ্রাতা, মহা 
রাজের সহিত রেবিডেন্সিতে আছেন । অন্য লোকজন বাদে কেবল ৬৫ জন 
ধন্দুকধারী সৈগ্গ আমার নিকট আছে । কি করিব উপদেশ দিবেন । 
আপাতত; রেফিডেক্সি আক্রমণের আশঙ্ঞজ করিবেন নাঁ। মহারাঁজ। এবং 
তাহার ভ্রাতারা, লোক অংগ্রহ করিয়া, সেনাঁপতিকে আজকমশের চেষ্টায় 
আছেন | মহারাজা পলাইয়্| আসায়, কোন লোকের প্রাণহানি হয় নাই | 

আমি এখানকার সৈম্তগণের অধিনায়কের সহিত পরাম্জা স্থির করিয়াছি 
যে, আবগ্যক হইন্তেকো হিমা হইতে একদল সৈষ্ঠ পাঠান হইবে এবং পলিটি- 
কেল এজেন্টকে নিয়লিখিভ মত উত্তর হা ছি টি 

“আপনার তারের নংবাদ পাইলাম । ব্বেমিডেন্সি রক্ষ্ করিবেন । উভপ্ন 
দলের মধ্যে আঙ্জোস করিবার চেষ্টা করিবেন এবং আবশ্যর্ক বোধ করিলে, 
সৈস্ত পাঠাইখার জন্য কোহিমায় তারে সংবাঁদ দিবেন। সেখানকার সেনা- 
নায়ককে, ল্মাপনার নিট দুই শত বন্দুকধারী পাঠাইবার অনুমতি দেওয়া 


৮ দলীল । 


হইল । আত্মরক্ষা করিবেন, কিন্তু বিশেষ কারণ না দেখাইয়া এবং আমার 
আদেশ ন। লইয়া, অশ্রে কোনরূপ বৈরিতাচরণ করিবেন না” 1” 





চি 
 পত্র-২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ | 
মহারাজ! স্থরচন্দ্র (মণিপুর রেসিডেন্সি) হইতে: 
সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতকে (মণিপুর রাজবাটাতে ) 
শকাব্দী ১৮১২, ভাদ্র, শুরু ৯ই, মঙ্গলবার । 

"আমি এতদ্বারা, আমার কনিষ্ঠ রাত সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে, সসম্তরসে 
উানাইতেছি যে, তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার আশা আমার নাই । ইতি- 
পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, একবার বৃন্দাবন যাইতে আমি নিতান্ত 
ইচ্ছুক কিন্তু পর্ধত সকল অতি্ম করিয়া,হী টিয়া, এ দেশ পার হইতে এবং 
সেখানে যাইতে, আমি অক্ষম । অতএব ভাই ! তুমি আমার (তোমার জোষ্ঠ 
ভ্রাতার ) বৃন্দাবন যাইবার বন্দোবস্ত, অনুগ্রহ পূর্বক করিয়া দাও । পাক্কা" 
সেনা, তোমাঁর সহিত বিস্তর কুব্যবহার করিয়াছে; কিন্তু ভৃতপূর্ব মহারাজা 
অ.মাদের-পরমারাধ্য-পিতৃদেবের নাম স্মরণ করিয়া, তুমি তাহাকে মার্জন। 
করিবে। তুমিযে ইহা! করিবে, এ কথা শুনিতে, আমি নিতান্ত উৎ্ক' 
হিলাম।” 


[৮] 
পত্র অবিকল) ২৩শে সেপ্টেম্বর, সন ১৮৯০ 
সেনাঁপতি টিকেন্দ্রজিৎ হইতে--মহারাঁজ স্ুবচন্দ্রকে- 
(মণিপুর ব্ম্ডেম্সিতে |) 
“মহামহিম *হিমাসাগরবর শ্রীযুক্ত শ্রীপঞ্চযুক্ত মণিপুরেশ্বর মহারাজ! 
প্রবল ৩০ প্রতাপেষু_ 
প্রীলত্রীযুজ জ্োষ্টব্রাত; মহারাজের ঠরণে কোটি দওবৎ পূর্বক, মিনতি 
করিয়া প্রার্থনা! এই, শ্রীযুক্ত জ্যেষ্টভ্রাত; মহারাজের প্রেরিত, নবমীর কৃপাপত্ধ 


দলীল । ৯ 


প্রাপ্তে, রাজ-আজ্ঞ। আদেশ সমস্ত জ্ঞাত হইলাম । শ্রীযুক্ত জ্োষ্টভ্রাতার রাজ 
আজ্ঞা অগ্ুপারে, শ্রীধাম ব্রজ নির্ষিদ্বে পৌছিবার চেষ্টিত হইব। অধীনের। 
শ্রীযুক্ত মহারাজের চরণে যাহা অপরাধ করি, তাহা মার্জনা করিবেন। 
এইবারকার ঘটনাটা বিপরীত অসম্ভব বলিতে হয়।” 





[৯] 
তারের সংবাদ-_-২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ সাল । 
আনাম চিফ কমিশনর (বদরপুর) হইতে--ভারত-গভর্ণ- 
মেন্টকে (সিমলাতে। ) 


“আপনার ২২ শে তারিখের ১৯৯৪ নং পাইয়ছি *। পলিটিকেল এজেন্ট 
এইবূপ তার সংবাদ দিয়াছেন_-“মহারাজা, ফ্বরাঁজকে (কুলচন্ত্রকে ) রাজা 
হইতে অনুমতি দিয়], সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন; এবং বৈরাগী হইয়। 
বুন্দাবন যাইবেন। ইহা! তাহার নিজের ইচ্ছা! । রেসিডেন্সিতে থাকিলে, 
কোন ভয় নাই-আমি তাহার জীবনের জন্য দাঁধী থাকিতে পারি-__একথা 
বলিয়াছি। কিন্তু রেপিডেন্সির প্রাঙ্গণের মধো, অস্ত্রধারী লোক জন একত্র 
করিতে, আমি তাহাকে দিই নাই । আমি ইহাও বলিয়ছি যে, একবার 
রাশ্য ত্যাগ করিলে, তিনি আর মণিপুর বি কাছাড়ে আমিতে পাইবেন না। 
কিন্ত তিনি স্বীয় মত পরিবর্তন করিতে চাহেন না! । মহারাজার পথখরচ দিতে 
ও অন্যান্য বন্দোবস্ত করিতে সেনাপতি সম্মত। ইহাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ 
ব্যবস্থা । যুবরাজ কোন দলেই যোগ দেন নাই। আপনি অনুমোদন 
করিলে, তাহাঁকে& মহারাজ বলিয়া স্বীকারঞকরিডে পারা ষায়। অদা 
রাত্রেই মহারাজ রওন| হইবেন । তাহীঞ্জ দহিত ৪১ জন বন্দুকধারী দিব । 
পাক্কাসেনাফেও একত্রে যাইবার জন্য জ্রেদকরিতেছি। *তিনিই এই সমস্ত 
গোলযোগের মূল 


স্পি 





₹* হহষে কি তাহ প্রকাশ নাই । 


১০ দলীল । 


আমি এইরূপ উত্তর দিয়াছি আপনার গত কলোর তারসংবাদ 
পাইয়াছি । গভর্ণমেন্টের মঞ্জুরি না পাওয়া পর্যন্ত, যুবরাজকে রাজ অছি 
বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন। সকল বাঁপারের আমূল বৃত্তান্ত লিখিবেন 
এবং মহারাজা ও পাক্কা সেনা রওন। হইলেন কিনা, সংবাদ দিবেন |” ” 





[১০] 

পর (কিয়দংশ)--নং ২৮৮--২৫শে সেপ্টেম্বর, সুন ১৮৯০ সাল | 

মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্ট হইতে-_আসামের চিফ কমি- 

শনারকে । (এই পত্রে গ্রিমউড সাহেব, রাজ-বিপ্লীবের 
বৃণ্তান্ত কিরূপ দিয়াছেন দেখুন । ) 

“দিবা আলোক প্রকাশ হইবামাত্রই, আমি জানিতে পারিলাম যে, 
সেনাপতি, দোলরাইহানজাবা ও জিলাঁসিং রাজবাড়ীতে আছেন এবং চারিটি 
পাহাড়ী কামান ও বারুদাগীর দখল করিয়াছেন। যুবরাজ (কুলচন্জ্র ) 

ঘর ছাড়িয়া, ক'ছাঁড়ের রাস্তার দিকে চলিয়া গিয়াছেন; দরবারের মনীদের 

মধা, কেবল আয়াপারেল সেনপতির সহিত আছেন । থঙ্গীল জেনারেল, 
ভডাহাঁর পুত্রগণের সহিভ এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ সকলে রেসিডেন্দিতে 
আসিয়াছিলেন। 

পর দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার প্রাতঃকাঁলে, মহারাজা আমাকে বলিলেন যে, 
তিনি বৃন্দাবন তীর্থ দর্শন করিতে এবং সেই খানেই বসবাস করিতে, দুর্চ 
সংকল্প করিয়াছেন। তিনি, আমাকে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া] দ্রিতে এর্বং 
তাহাকে যেন হাজারিবাগ পাঠান না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে, বু 
মিনতির সহিত বলিলেন। আ'মা+বোধ হয়, বড় চৌবার * বিষয় স্মরণ 
করিয়া, তিনি হাজ্শারিবাগের কথা তুলিয়া ছিলেন। 

আমি তাহাকে বলিলাম যে, যদি তিনি যথার্থই বৃন্দাবন যাইবার 


বু শশী সপ 


« ইতিহাসের মধ্য পাঠক বড় চৌবার কথ জানিতে পারিবেন। 


দলীল । ১১ 


অত স্থির করিয়া ধাফেন, তবে আমি সে পক্ষে সকল হুব্যবস্থা করিয়। দিব | 
কিন্ত তিনি একবার গেলে, এ জীবনে আঁব কখনও মণিপুর,কীছাড় বা সিলেটে 
আসিতে পাইবেন না, একথা বিশেষরূপে বুঝাইলাম। আমি ইহাঁও বলিলাম 
যে, পাক্কাসেনাকেও অবশ্তঠই যাইঠে হইবে; অপর সকলে, ইচ্ছা করিলে 
তাহার সহিত যাইতে বা! মর্ধিপুরে থাকিতে পারেন। মহারাজা, তৎপরে 
যুবরাজকে রাজ্য দিরার কথা, সেনাপতিকে লিখিলেন। আমি যখন রাজ- 
বাটীতে গেলাম, তখন মহারাজার এন্ধপ অভিপ্রায়ে সেনাপতি এবং তাহার 
ভ্রাতারা অত্যন্ত খু হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইল । সেনাপতি, মহা 
রাজ এবং তাহার ভাতাঁগণের কাছাড় পধ্যন্ত যাইবার স্বন্দোবন্ত করিয়া 
দিবেন এবং যাহার! মণিপুরে থাকিবে, তাইাদের কোন অনিষ্ট করা হইবে 
না, এইরূপ অঙ্গীক।র করিলেন । যুবরাজ তখন কাছাড়ের পথে প্রায় ৮ 
মাইল দুরে ছিলেন, এইক্প জান। গিয়াছিল। $ সেনাপতি তাহাকে আনিবার 
জন্য লোক পাঠাইবেন, একথাও বলিলেন । যুবরাজ, ইহার ছুই তিন ঘণ্টা 
কব আয, উস্ভ হে একক, আক হ্খজধ অজ তথ্য 
করিয়। দিলেন । 

মহারাজের দেশত্যাগের কথা রাষ্ট্র হইবামাত্রই, বহু সংখ্যক মনিপুরী 
তাহাকে দেখিবার জন্য, রেসিডেন্সিতে আমিল এবং অধিকাংশ বাক্তিই 
তাহাকে কম ব! বেশী টাক নজর দিল। স্কর্দলে যেরূপ কান্দিতে লাগিল, তাহ! 
দেখিলে মনে হয় যে, মহারাজ! লোক-প্রির ছিলেন এবং তাহার বিদায়ে সকলেই 
ছু;ঃখিত হইয়াছিল। সন্ধ্য1 প্রায় ৭*টার সময়, মহীরাঁজ। এবং তীহার ভ্রাতীগণ 
এখান হইতে রওনা হইয়াছেন। তাহাদের মহিত কাছঞ্চড় পর্যন্ত যাইবার 
জন্য, আমি ৪৪ স্ট গুর্থ পদাতিক দলের ৩৫ দ্কন বন্দুকধারী দিয়াছি। মহা 
রাজের ত্বরায় এখান হইতে বিদাঁয় হত, খুব ভালই হইয়াছে । রেসিডেন্সির্তে 
তাহার থাকা নিতান্ত অসাজন্ত হইয়াছিল । (এস্থান্ঠু অপবিত্র বলিয়া) 
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£ যুবরাঁজ সম্বন্ধে, পলিটিকেল এজেন্টের কথার মিল নাই । পুর্ব্বোলিখিত 


২২ শেজেেপ্টম্বরের জীর-সংবাদ দেখুন । 


৬২. দলীল । 


তিনি এখানে কিছুই খাইতেন না । নিকটে যে সকল মণিপুরীদের ঘর আছে? 
ভাহাতেও যাইতে তাহার সাহস হইত নী। আমি অল্পক্ষণের জন্যও বাড়ীর 
বাহির হইলে, ভিনি অতান্ত ভীত হইতেন এবং আমাকে কোধাঁও না যাইতে 
অনুনয়-বিন্য় করিতেন । তীহার এখানে থাকাতে, আমার আনুষঙ্জিক সমস্ড 
লোকের পরিশ্রম অতান্ত বাড়িয়াছিল। অধিকন্ত তিনি যতক্ষণ এখানে 
ছিলেন, ততক্ষণ দুর্ঘটনা এবং লোকের মন বিচলিত হইবার আশঙ্কা, সর্বদাই 
ছিল। তঙজ্জন্ত আমি অনুমতির অপেক্ষায় কালক্ষেপ না করিয়া, নির্জী 
দায়িত্বে, মহারাঁজাকে বিদায় দিয়ছি! ইতিহাস পাঠে জানা যাঁয় ষে? 
মণিপুরের রাজপরিবর্তন অনেকবার ঘটিয়াছে--এইবারেও সেইক্পপে ঘটিল। 
সৌভাগাক্রমে এবার আদে রক্তপাত হয় নাই। % স ম 
কোনকপ গোলযোগের আশঙ্কা মহারীজ'করেন নাই । কিন্তু দোলারাই- 
হান্জীবা* এবং জিলাফিংহ বলেন যে, তাহাদিগকে দেশীন্তরিত করা ৰ। 
অগ্তন্দপে শান্তি দেওয়। হইবে এই আশঙ্কায়, তাহারা বিদবোহাচরণ 
কাঁরযাঁছলেন। মৈ সংযোগে পাটীর উল্লজঙ্ঘন পূর্ধক, বজ্র সিংহ, 
মহারাজের খাস মহল হঠাৎ আক্রমণ করেন। অবিরত ব্ন্দুক ও গুর্জি 
চলিতে থাকে । তাহাতে কেহ আঘাত প্রাপ্ত না হইলেও, প্রাণ ভয়ে মহারার্জা 
সত্বর পলায়ন করেন। ভতপরে সেনাপতি উপস্থিত হইয়া, সকল দ্র্বা 
অধিকার করিলেন এবং আক্রমণ টিবারণের সমন্ত বন্দোবস্ত করিলেন 1” 





[১৯১] 
পত্রের সাঁরাংশ_-১৩ ই নবেম্বর--১৮৯০ সাল । 
কনেল, সার জেম্স, জনট্রোন (কে, পি, এস, আই, ) 
হইতে__কর্ণে্ন জে, সি, আরড্যাগ (সি, বি, আর, ই, )কে। 
 জনষ্টোন সাহেব গ্রিমউডের পূর্ব্বে, মণিপুরের রাজ্যাধ্যর্্ 





* পাক্ষী, ভুলে, তারা প্রভৃতি তস্বাবধায়ক-_কুমাঁগ অঙ্রেয় সিং 


দলীল । ১৩ 


ছিলেন | তিনি বিলাত হইতে যে পঞ্জ লিখিয়াছেন,ভাহার নিয়াংশ, 
গভণমেণ্ট দলীল স্বরূপ গণ্য করিয়াছেন | 

“টাইম্শ সংবাদ পত্রে, অসম্পূর্ণ তারের সংবাদ বাভীত, (মণিপুর ) রাজ 
বিপ্লবের কোন কথাই আজি শুনি নাই। কিন্তু আমি কখনই সন্দেত করি 
নাই যে, মহারাজার চতুর্থ পুত্র, বিখাত কুম্ভাৰ কইরংই ইহার মূল। 
সরচন্দ্র যে পুনরায় রাজা পাইবার জন্য চেষ্ট। করিবেন, নে বিষয়েও আমার 
মঞ্জে কখন দ্বিধা ছিল না। আমার বিশ্বাস যে, সন্্শিত করিয়া, তাহাকে 
দেশত্াযাগী করা হইয়াছে । এখন তিনি, তাহার প্রাভৃহথ রঞ্া বিষয়ে, আমা- 
দের পুন্ব অঙ্গীকৃত সাহায্য পাইবার দাঝ্ করিতেছেন ।” 





[১২] 
পত--১৪ই নবেম্বর, ১৮৯০ সাল । 
মণিপুরের মহারাজ শরচন্দ্র সিংহ হইতে-_-মঅ!সামের 
চিফ কমিশ মা | 
%. %. পিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি অর্থাৎ পলিটিকেল এজেন্ট, আমার 
র।জ্ধানীতে সর্কদা অবহ্থিভি করেন। যদিও আমি রাজোর অধীশ্বর ছিলাম, 
তথাচ আমার আপদ বিপদে,গবর্ণমেট আমাকে রক্ষাঃকরিবেন ও আঙয় 
দিবেন এ ধারণ। আমার মনে সর্বদাই ডিল। ইতিপূর্বে গভর্ণমেন্ট ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে, তীহার। আমার পিতার প্রভুত্ব রক্ষার সহায়তা--এবং কেহ 
তাহার অধিকারের ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে শাস্তি 9 
করিবেন। আমার নিজের পক্ষেও যে সেইকপ বাবহার করা হইবে, আঁমার 
তাহাই দৃঢ় সাহস ছিল। আমি মুহত্বের জগ্যিও ভাবি নাই যে, আবগ্তক 
ঘটিলে. গভর্ণমেন্ট উক্ত শুভজনক রাষ্রষ্গীন্তির ফল হইতে, আমাকে বঞ্চিত 
করিবেন । আমার সমক়়্েই,গভর্ণমেন্ট দুইলার (অর্থাৎ বড় চৌবা এবং যোগেন্্র 
সিংহ বিদ্লোহীপ্ছইলে ) বলপ্রয়োগ করিয়া,মণিপুরের শান্তি রক্ষা করিয়াছেন । 
মণিপুরের সেরূপ শাঙ্টিতঙ্ষের চেষ্টা করিলে, পাক্ষাৎ সঙ্থট্ষি গভর্ণমেন্টের 


১৪ মনিপুররে ইতিহাস । 


বিরুদ্ধাচরণ ও তীহাঁদিগকে অগ্রাঙ্ত ভাব প্রদর্শন কর] হয়, ইহা! নিশ্চয় । তাহা 
যে গভর্ণমেন্ট স্হা করিবেন, আমি কখনও ভাবি নাই ।” 





[১৯৩] 
পত্রব-নং ৩৫১ পি, ৪ঠা ডিনেম্বর ১৮৯০ | 

মণিপুরের পলিটিকেল এজেন্ট মিঃ শ্রিমউড সাঁহেব হইতে-- 

আসামের চিফ কমিশনারকে । 

“মহারাজ লোকের অপ্রিয় ছিলেন না। স্ভাবভুই কতকগুলি লোক 
তাহার প্রতি অনুরক্ত । কিন্ত সাধারণ লোক তাহার বিষয়ে অধিক আগ্রহ 
বান নহে। পান্ধ। সেনাকে কেহই কিছুমাত্র পছন্দ করিত না। & 

যদিও মহারজা মণিপুরে ফিরিয়। আমেন, তথাচ আমার বিশ্বান বে. 
পুনরায় রাজসিংহাসন পাইবার কোন সম্ভাবনাই তাহার নাই। তবে, 
র্রতিশ ৈন্য আহক হয ক্রিজে স্মতন্দ কথ ড আধজি দহধবধজকে 
ফিরিতে কখনই পরামর্শ দিই নাঁ। কিস্ক যদি তিনি একান্তই এখানে 
আসেন, তবে বিরুদ্ধাচারী সকলকে ত্রাসিত ও শাসিত রাখিবার জন্য প্রচুর 
ব্রিটিশ সৈম্ত তাহার সঙ্গে থাকা আবশ্যক । এক্ষেত্রেও আমার মনে হয় যে, 
যুবরাজ (কুলচন্দ্র ) ও সেনাপতি (টিল্গেন্রজিৎ) আত রক্ষার্থে যুদ্ধ করিবেন । 
অতীত বাপাঁর নকল যেরূপ ঘটিয়াছে, তাহাতে আট ভ্রাতা এখানে আদ 
কখনও স্থথে সন্ভাবে থাকিতে পারিবেন শা; কাজেই মহারাজের প্রভুত্ব পুনঃ 
স্থাপিত হইলে যুবরাজ ও সেনাপতিকে ভারতবষে + নিব্বাসিত করিতে হইবে | 
তাহারাও ইহ! বিলক্ষণ বুঝেন। ৮ * রাঁজবাটার দক্ষিণ দিকে বারুদখানাটি 


পাপন ৯৮০৮শিশিশি শিট প পাশ 





০, শাশশািত শশী শশীতিত৮৮ ৮ লী তাত তি শীত শ্া্াাীতীকগ 


+বোধ হয় হিটিশ ও ভারত অভিথেত 44 তি পত্রে এবং মণিপুর সংক্রান্ত 
অন্তান্থ কাগজে অনেক স্থলে এইরূপ লেখ। হইয়াছে, যেন মখিপুর ও ভারত, 
বর্ষ ছুইটি স্বতশ্ব দেশ। কেন এইরূপ হইয়াছে, ইহা! আমরা বুঝি না। পাঠক 
অবগ্তই জানেন উভাঁরতবধ্ধের মধ্যে মণিপুর একটি ক্ষুদ্র গুদেশ মীত্র। 





দলীল | ১৫ 
(ম্যাগেজিন ) আক্রমণ নিবারণোপযেগী উৎকৃষ্ট আড্ডা । যদি সেইটিকে 
সহসা হস্তগত করিয়া আয়ত্ত।ধীনে রাখা হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমার 
অধীনস্থ লোকের! বিশেষ কষ্ট বাতীতও প্রাতঃকালে রাজবাটী পুনরধিকার 
করিতে পারিত। কিন্তু যখন সেনাপতি এবং তাহার ভ্রাতারা যাবতীয় কামান 
ও যুদ্ধ সামগ্রী দখল করিয়্জ বস্য়াছিলেন, তখন রাজপ্রাসাদ আক্রমণের জন্য 
৮৫ জন গুর্থ। সৈন্য পাঠাইলে নিতান্তই বাতুলতার কাধা হইত মাত্র। আমি 
জানিতাম যে, আমাদের (ব্িটিস) সৈশ্যগণ কহিমা হইতে আসিবে । আমি 
তাই মহারাঁজাকে বলিয়াছিলাম ষে,তিনি কহিমা যাইলে ভাল হয়_ পথে সৈন্য 
গণের সহিত ভাঁহার সাক্ষাৎ হইতে পারিবে । কিন্ত মহারাজের যে জীবনা- 
শঙ্কা কিছু মাত্র আছে, এমন কথা আজি তাহাকে বলি নাই । সেনাপতির 
রেসিডেন্সি আক্রমণ ন। করাই সম্ভব, আমি ইহ!ই ভায়াছিলাম এবং আমি 
বর।বর মহারাজাকে বযিয়ছিলাম যে, রেস্ডেন্সিতে তাহার বিপদা শঙ্কা 
কিছুমাত্র নাই । আমার নিকট কেবল মাত্র ৮৫ জন বন্দুকধারী সৈন্য ছিল। 
সেই সৈন্া লইয়া আমি সেনাপতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হই নাই, সেই 
জন্য যেন আমি তাহাকে রক্ষা করিতেও অসন্মত ছিল।ম--মহারাজের 
পত্রের ভাব এইরূপ। কিন্তু ইহা সম্পূর্ই ভ্রম 1 ক ক 
সেইরূপ করা অধিকতর সন্মন-হুচক.বলিয়। আমার ধারণ! ডিল । আমি 
ভাবিয়াছিলাম ষে, সেই সকল নিয়মেঞ্ঠসন[পতিকে সম্মত করিতে পারিব। 
আমি বিলক্ষণ জানি যে, মহারাজাও আমার অভিপ্র।য় বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন। আমি সেই কথ বলিবার পরেই তিন জন মন্ত্রী উঠিয়া দাড়াউলেন 
এবং গম্ভীর ভাবে আমর হস্তামষণ করিলেন। স্তাহারা অ আমার$ কথায় 
সম্পূর্ণ মত দিলেন বটে, কিন্তু মহারাজ বল্সিলেন_“না1” ! 
সন্নাসী হইবার দৃঢ় সঙ্কল্পতি তিন্টিকরিয়া ছিলেন | পরিশেষে আমি তাহ।কে, 
পরদিন প্রাতঃকাল (অর্থাৎ ২৩ শে (সপ্টেম্বর) পছ্স্ত ভাবিয়া, তবে শেষ 
মীমাংসা কণনরীতে অনুরোধ করিলাম । তথাচ তাহার মতের পরিবর্তন হইল 
না। যেপত্রখানির নকল ইহার সহিত দেওয়া হইল, তাহ! মণিপুর দরবার 
আমাকে পাঠাইয়ীছিলেন। মহারাজ ২৩ শে পরাতে সেনাপতিকে গদ্ধ 


১৬ মনিপুরের ইতিহাস । 


সেইরূপ পর লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অধিকন্ত রাজ পরিক্ছাদ (যাহ! ভাহার 
পরিধানে ছিল) এবং রাজ-তরবাঁরিও পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। আপনার পত্রের 
তৃতীয় পাারেগ্রাফে যে পত্রের নকল চাহিয়া ছেন, তাহা। এতৎসঙ্গে পাঠাইলাম । 
মহারাজ শুরচন্দ্রের আদল পত্র যাহা আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, 
সেখানিও ফেরত দিলাম ।” 





[ ১৪ | 
পত্রনং ৫২০ পি, ৩১ শে ডিমেম্বর, ১৮৯০ পাল । 
আপাঁমের চিফকমিশনার (সিলং ) হইতে গভর্মেণ্টকে । 


“অধিকন্ত ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে ষে, বর্তমান ঘটনাগুলি কোন 
প্রজাবিদ্ধোহ, বৈদেশিক আক্রমণ, অথবা শক্রভাবাপন্ন রাঁজ্গণের উন্নতি বা 
অবনতির ফল নহে । সে সমস্তই একজন (নাম মাত্র) রাজ।র ভ্রাতৃবিরোধ 
হইতে উৎপন্ন । রং রঃ সঃ 

এইরূপে সিংহাসন ভাগ করিয়া এবং দেশ ছাড়িয়। গিয়া মাহারাজা। 
তাঁহার মত পরিবর্ভন করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পুর্ববকৃত কাম্য অন্দীকার 
করিয়া মণিপুর সিংহাসন পুনব্বার অধিকার করিতে প্রয়াী। ভারত, 
গভর্ণমেন্ট দি তাহাকে ব্রিটিন সৈন্য-ক্কাহাষো গদির উপর স্থাপিত না রাখেন, 
তবে আমার বিবেচনায়, মহারাজের প্রপ্তাবে মত দেওয়। যাইতে পারে না)” 
| ১৫) 
পত্র-_নং ২০৩ ই, ২৪'শে জানুয়ারি, ১৮৯১ সাল। 
গভর্ণমেণ্ট হইতে আনাঁখর চিফকমিশনারকে | 
“আপনি যখন কহিমা হইতে সৈন্য সাহাখোর কথা উল্লেখ করিয়া, উভয় 


দলের মধাস্থতা করিতে মিইার গ্রিমউডকে তাঁর যৌগে আদেশ করিয়াছিলেন, 
তখন রাজবাটীতে সেনাপতির নিকট গিয়া, বিভ্রাটের কাঁরণ জানিয়া, আপ- 


দলীল । ১৭ 


নাকে সংবাদ দেওয়া উহার উচিত ছিল। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রকাশ হইত 
ষে, মহারাজ! সম্পূর্ণরূপে আমাদের হস্তগত হইয়াছেন। এবং পালিটিকেল 
এজেন্ট মহারাজীর পলায়নে সম্মতি দিয়া ও সেনাপতি (টিকেন্্রজিতের ) 
বিদ্রোহে সফলতী স্বীকীর করিয়া যে গুরুতর কাধ্য করিয়াছেন, সম্ভবউ; 
তাহাকে নেরূপ করিতে হই না| সেক্ষেত্রে সেনাপতিকে প্রকাশ্ঠ বিদ্রোভী 
ও বিশ্বাসঘাতক স্বাব্যন্ত করিয়। তাহার সহিত আমরা প্রয়োজন্মত বাবহার 
করিতে পারিতাম।” 
১৬] 
পত্র-৯ই ফেব্রুবারি, ১৮৯১ সাল। 

আসামের চিফ-কমিশনার হইতে- ভারত গভর্ণমেণ্টকে । 

“ম্হারাজকে (শরচন্দ্রকে ) প্ুন্যস্থাপনের বিষয়-স্যায় বিচারের মুল 
সুত্রানুসারে এরূপ করা উচিত কিনা, সে বিষয়ে আমার এখনও সন্দেউ 
আছে । আনানশ্য়ভ জান যে, মাণপুরের স্থশাসূন পক্ষে, তাহা ফলদায়ক 
হইবে নী । »* ৮». %. পুনরায় দেখুন যে, মহারাজের স্বভাব ও পৃক্ব 
কাষাাবলীর মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহাতে সিদ্ধান্ত করা যাইন্ে 
পারে যে, তিনি পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, মণিপুর রাজো সুশাসন 
প্রবর্তিত হইবে 1 %. * %. ৮. আজ্ারাছের প্রভ্যাগমনের বিষয়, গভর্ণমেন্ট 
পুনরালেচন। করিতে উচ্ড্ুক ভাবিয়া, আমি স্বয়ং পর মাসে একবার 
মণিপুর পরিদশ্নে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি । কিন্তু এবিষয়ে আমাৰ 
মতামত জানিতে গভর্ণমে্ট ইচ্ছুক আছেন, আমঞ্কর এই বিবেচন। বদি 
ঠিক হয়, তঙ্জব আমি দৃঢ়রূপে তদ্দিরুদ্ধে গ্লারাম্ দিতেছি ।” 





খু ১৭7 
পত্র--১৯ শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১ সাল । 
আপাঁমের চিগ্র-কমিশনার মিঃ কুইণ্টন হইতে-্জপরবাস্্র-বিভাগের 


১৮ মণিপুরের ইতিহাস। 


সেক্রেটরীকে । এই চিঠি খানি বেসরকাঁরী__-তথাঁচ ইহাঁকেও 
গভর্ণমেন্ট দলীল স্বব্ূপ ব্যবহার করিয়াছেন । 

* * এই ছুঈটির মধো, প্রথমটি সম্বন্ধে-_মহাঁরীজের রাজাভিষেকের 
গর হইতে তাহার স্বভাবের দুর্বলতার যেরূপ প্রমাণ পাঁওয়। গিয়াছে, তদ্দিবে 
চনায়, তাহাকে পুনযস্থাপনের বিরুদ্ধে, আমার মনে যে সকল কারণের উদয় 
হইযাছে, সে সমন্তের উল্লেখ আছি ৯ই ফেকয়।রি তারিখের পে করিয়াছি । 

* আমাদের হস্তক্ষেপ কর1ও সর্বাদ। আবশ্যক হইয়া! পড়িবে । 
উলিখিত মানসিক তেজ হীনতার ফলে, মহারাজ, তাহার, দায়িত্ব বিহীন 
শীরিবপ মওলীর হস্তে যপ্রন্দকূপ হইবেন । মপিপুরাধিপতি এখন ক্ষমতার 
অপব্যবহার করিলে, বরং আমাদের এক দিন চুপ করিয়া থাকা চলিতে 
পারে; কিন্ত আমাদের কর্তক স্থাপিত ও রক্ষিত রাজাকে যথেচ্ছ! কাবহার 
কবিতে দিতে পলিটিকেল এজেন্ট পারিবেন না। এমতে আমার বিশ্বাস যে, 
ন্তশাসনে আমাদের সব্ধদ| হস্তক্ষেপ কর! বাতীত, হ্গশানন লাভ হইবে না| 

*.  মহারাজাকে সিংহাসন ছাত করিবার চেষ্টা ইতিপৃর্ধেও অনেক 
বার হইয়াছে । ১৮৮৬ সালে, বড় চোবা ছুই বার বিদ্রোহী হইয়াছিল। 
তখন একজন ব্রিটিশ কশ্মচারীর অধীনে, কাছাড় সীমান্ত পুলিস কর্তৃক তাহা 
সম্পূর্ণরণে। দমিত হয়। ১৮৮৭ সালে, ওয়া'খাইরকপা মহাবাজের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। সহারাজের খাস মহলের দিকে সাবেগে অগ্রসর 
হইবার সময়, গুলির আবাতে মস্তক ভেদ হওয়ায়। তাহার মৃত 
ঘটে। আবার কতকগুলি নির্বাসিত ম্ণিপুরীর অধিনায়ক হইয়া, 
খোগীন্র পিংহও, এই বৎসর, মহারাজের বিরুদ্ধে ষড়মন্ত্র করিয়াছিল । 
তন্নিবারণার্থ কাছাড়ের সামরিক পুলিস ও মণিপুর হইতে ব্রিটিশ সৈল্ঠ 
নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল ।” 


2৯৭ 


| ১৮] 
পত্র--নং ৩৬০ ই, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ সাঁল। 


ভারত-গভর্পষেন্ট হইতে--আপামের চিফকমিশশশরকে | 


দলীল 1 ১৯ 


'পূর্র্বোলিখিত পজে আমি যেন্সপ বলিয়াছি, তদগ্ুরূপ, সকাউদ্সিল গভ- 
এঁর জেনারেলের ইচ্ছ। যে, সেনাপতিকে অগিপুর হইতে স্থানান্তরিত করিয়া, 
তাহার অন্তায় বাবভারের জগ শান্তি দেওয়া হয়? আমি জাশিতে চাহি ষে, 
আপনি তাহাকে কোথায় শিক্পঠসিত করিতে চাহেন? একটি গুরুতর 
কথা এই যে, সেন।গতি মণিপুরী ন্যদের কর্তী। তিনি ইচ্ছা! করিলে, 
বলপুর্বক অ!পনার বিরুদ্ধাচারী হইয়। দাড়াইতে পারেন। যাহাতে তিনি 
এন্সাপেশ্কান হাঙগমা বাধাইবার ইবিধা না পান, অথচ তাহাকে নির্পসাসিতও 
করা হয়, ততপঙ্গে হঙ্গান্ি কি? 

ভারতগভরমেনটের ভচ্ছ। যে, আপনি সশয়ঞমণিপুহে উপস্থিত ভইয়া, আমা, 
দের অভিগ্রায়ের কথা প্রকাগকপে জানান। কোনরূপ প্রতিরোধের 
আশধা। না থকিলেও আ।পনি প্রচত নৈন্য বঙ্গে ইয়া বাইবেন। বন্তমান 
যবরাজকে (রাজ অডিকে ) মহারাজ! বলিয়া আমাদের স্বীকার করার সঙ্গে 
নঙ্গে আপনি কিকি সপ্ত করিয়। লঙতে চাহেন, গভপমেন্টের গেচরার্থে 
তাহ লিখিবেন |” 


| ৯৯ এ 
পত্র--২ইাশে ফেব্রু, ১৮৯১ । 
চিফকমিসনার-হইতে গভণমেন্টকে। 

'গভর্ণমেট্টের যে দীমাংসার কথ। জানাঠঞ্জে ও কাযো পরিণত করিতে 
আমি মণিপুর যাতে ছি, তাভা এপুন অপ্রকাশি থাকা! নিতাস্ত আবশ্ক । 
কিন্ত অনতিবিলম্বে কি নিলে, তাঁভাভ;নবার জন্য এত অধিক লোঁক আগ্রহ 

ঠ 
শ্রিত আছে যে, আরম মশিপুরে ভারে মবাদ দিলে বাঁ পত্র লিখিলে, গুপ্ত 
১. &৮ রি 
রহস্তের প্রকাশ নিবারণ অসম্ভব হইবে । ঈসেগানকার পলিটিকেল এজেপ্টের 
সঙ্কেত সাট-বহি * টু ই 1” 





* রাজকীয় িল প্রকাশ পাবার ভয়ে সভ। চেশ মাঞ্জেরি মতীমও 
লীতে, বিশেষত; পররাঞ্ইবিত।গে সাঞ্কেতিক চিহ্ন যোগে প্র ও ভারের 

ূ 

বাগ প্রেরিত হয়। 








৮০ লী শিশির পাশা শিট শ তি টািটি সিটি শিপ পা পিপিপি 


২০ _ মণিপুরের ইতিহাস । 


[২০] 
তার-সংবাদ--১৮ই মার্চ, ১৮৯১ সাল। 
আপামের চিফকমিননার (ক্যাম্প কৈরং ) হইতে-- 
কলিকাঁত। ভারত-গভর্ণমেণ্টকে | 

“আপনার গত মাপের, ২১শে তারিখের, ৩৬৭ ই নং পত্র পাইয়াছি। 
আমি ২২ শে তারিখের বেসরকারি পত্রে লিখখিতমত রক্ষক সঙ্গে 
লইয়া, মণিপুর যাইব । সেখানে রবিবার পৌছিবার কথা । পলিটকেল 
এজেণ্টকে সকল কথ! বলিতে অগ্রে লেফ্টেনান্ট গঙনকেদ পাঠতিয়াছি । আপ, 
নার পত্রের ৪ দফার অনুসারে আমি পৌছিয়ই রাজ অছি (রিজেন্ট ) ও দর 
বারকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিব; গভর্শমেন্টের মীমাংসা 
কথা বান্ত করিব: সেনাঁপতিকে (টিকেন্দ্রজিৎকে ) গ্রেপ্তার করিব এবং 
তাহাকে বলিব যে, তাহার নিল্পাসন কলের পরিসমাপ্তি, তাহার নিজেপ্ 
ব্যবহার ও দেশের শান্তির উপর নিতর করিবে । আমার অবস্থিতি 
কাল পধাস্ত, রক্ষকদের সহিত একটি কামান দিতে ভারাজকে ভকৃয্ব 
দিব। যেন কোন গোলযোগ ন। হয়, এই জন্য ২৫ শে তারিখে সেনাপতিকে 
'শঙ্গে লইয়া আসিব । প্রধান সেনীনায়কের উচ্ছাও এইরূপ । তাহাকে 
আসাদ ব্যতীত ভারতবধের অন্য স্থানে * আটক করিয়া বাখিতে হইবে, 
তাহাতে মাসিক ব্যয় ৫ টাঞ্চা হইবে । আপনার পত্রের ৭ দফাঁ- সত্ব 
তিন শত সৈন্য থাকিতে দিতে ও পলিটিকেল এজেন্টের পরামশ শুনিতে 
যহারাজাকে (কুলচন্ত্রকে )স্বীকার করিতে হইবে । পত্রের ৮ দফা মহা, 
রাজের (শুরচন্দের ) বাসস্থান বুন্দাবন_নৃত্তি ১০০ টাকা। পান্ধ। 
সেনাকে কোৌনমতেই মণিপুর প্রতাগমন করিতে দেওয়ঠহইবে না; তাহাকে 
আটক করিয়া রাখিতে মাসে পু, টাকা খরচ হইবে। কণিষ্ঠ ভ্রাতা! 
সকলে মণিপুরে ঝ(কিতে পারে । শনিবারের মধ্যে কৌন উত্তর না পালে, 





পাশপাশি শী াশাপিশীশােশপীাশেশাপিশীপী্পিশীিপাি্ীিপশীশিশািাশ্ািাশিশিি টিটি শো 


* আস্যম কি তারতবর্ষের মধ্যে নহে? বোধহয়, ব্রিটিস ভারত বাই 
কমিসন'রের অভিপ্রেত। 


দলীল । ২১ 
[২১] 
আঁবেদন__২৫শে জুলাই, ১৮৯১ সাল। 
সণিপুরের মহারাজা (যিনি এখন কয়েদী ) কুলচন্দ্রধবজ পিংহ 
হইতে _মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের কাজ-প্রতিনিধি 
এবং গঞ্ঞণর-জেনারেলকে। 

“আমি সবিনয়ে জুনাইতেছি যে, সকাউ্সিন ভারতবর্ষের গভর্পরজেনা- 
রেলের আদেশ অনুসারে মণিপুরে প্রতিষ্ঠত (বিশেষ আদালত করুক, যুক্ত 
রাজা গ্রেটব্িটেন ও আক্মার্লগ্ের রানী এবং ভারতবর্ষের সাস্রাজ্জীর বিরদ্ধে 
বুদ্ধ এবং নরহত্যার সহায়ত] করা অপরাধে আমার বিচার হইয়াছে । 

বিগত ১ জুন তারিখে মণিপুরের বিশেষ আদালত আমাকে নরহত্যার 
সহায়ভা অপরাধ হইতে মুক্তি দিয়াছেন; কিন্তু মহারি।থর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর! 
অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া আমার প্রাণ দতর আজ্ঞা দিয়াছেন। এই আজ্ঞা- 
পালন আপনার অনুমোদন সাপেক্ষ | নিক্মলিণিত হেতুবাদে আমি এখন মেই 
দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে সবিনয়ে আপীল কপিতেছি । 

১। আমি ব্রিটিস রাজোর প্রজা নহি। বিটিস গভর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে আমি এবং মণিপুরের পৃরব-পূর্ধ রাজাগণ সময়ে সময়ে যে সকলু 
সাহাষা ও পৃষ্টপোষকত। পাইয়।ছি ও পাইয়াচ্ছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ ; কিন্ত, 
আমি নসন্রমে জানাইতেছি যে. সেই মহাঞ্জান্তা মহারাঞার সহিত কখনই 
আমার সেরূপ বাঁধ্যবাধকতা। বা অধীনতা সন্বন্ধ ছিল না, যাহ! ভঙ্গ করায় 
আমি রাজদ্রোহী বলিয়া গণ্য এবং ইংলও ও ভারতবনের সাআজাজ্বীর বিরুদ্ধে 


বুদ্ধ করা অপরাধে দৃণ্ডার্থ হইতে পারি। 
২। মণিপুর রি স্বাধীন রাঞ্জা। তাহা মৃহারা প্রীব্রিটেনেশ্বরীর সহিত 


মিত্রত ও সদ্ধি সৃত্রে বন্ধ বিগত ক মাচ্চ তারিখে আমি দেই মণি- 


পুরের একচ্ছত্রী অধিপতি ও শাসনকর্ত। তীর" । ভারত গভর্ণমেন্টও আমাকে 
মহারাজ। বাঁলয়। স্বীকার করিবার সবরুন্গ স্থির করিয়াছিলেন অভএব ইংল. 
গের ম্হারাণী ও ঞ্ারত-সাজআাজ্ঞীর গ্রুতি আনুরক্তি ভঙ্গ বা তাহার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার জন্য আমাকে আসামী শ্রে।তুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করিয়া, শাস্তি 
দ্রিবার অধিক্লীর ইংরাজ গীভর্ণমেন্টের নাই । 


২২ মণিপুরের ইতিহাস। 


৩1 যদি আঁপনি এমতই মীসা"সাকরেন যে, ভারত-'গভর্ণমেন্টের এরূপ 
ক্ষমতা আছে । তথাচ আমার নিবেদন এই যে, ভারত সাত্রাজ্জীর সেনাগণের 
বিপক্ষত।চরণ করিতে আমি কখনই উচ্ছা করি নাই এবং কাঁধ্যতঃও কোনঈপ 
বিরুদ্ধাচরণ করি নাই। 


| আমার জোষ্ঠ হাতা মণিপূর সি'ভাসন ত্যাগ করায় আমি তাহার 
উত্তর(ধিকাবী হঈয়াছি। ভারভ পভর্ণমমেন্ট থে আমাকে অণিপুরের মহারাজা 
বলিয়। স্বীকার করা গ্ির কারয়াছিলেন, তিজ্জন্য আমি বিশেষ কুতজভা 
প্রকাশ করিয়ছিলাম। ইভা সাক্ষী প্রভৃতির দ্বার! প্রমাণ হযাছে। আছি 
একটি স্বাধীন রাজোর আধিপি। আমি সরন্বমে জানাউতেছি যে, আমাৰ 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতকে খিঁটিন কর্দুচারীর হস্তে অর্পণ করা 
ব। না করা সম্বন্ধে মীমাংসার সম্পর্ণ অধিকার আমার ভিল। আমার নেরপ 
স্বাধীনতা ছিল ন। নলিয়।হ ঘা, আপনি বিবেচনা করেন, তথ।চ আসামের 
চিক কমিসনারর উচ্ছ্ামত অনার ভ্রাভাকে সমর্পণ করিতে অথবা তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিবার লিখিত ভকুম দিতে £5ভঃ করায়, ব্িটিন গভর্ণমেন্টকে 
তাচ্ছিল্য বাঁ অসম্রম প্রদণন করা, আমার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল না! 
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৫। মোঁকদ্দমাতে স্পট প্রনাণ হইয়াছে থে, মুবরাঁজ (টিকেন্দ্রজিৎ) নিজেও 
ভারত গভর্ণমেন্টের আপার মত মণিপুর পর্িতাগ করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক 
ছিলেন । কিন্ত সে সময়ে তাহার শরীর অহস্ত ছিল, অধিকন্ত মিই'ব কুইন্টন 


সই পু 


সহসা উী কথ। বলায় শরীর ডাল হঠবার ও সকল বিষয়ের বন্দোবস্ট 
করিয়। যাইবার আশায় তিনি কয়েক দিন মাত্র সময় চাহিয়াছিলেন । আমি 
নত জানাচ্ছি যেই নিষ্টার কুইণ্টন যুবরাজের প্রার্থনায় কর্ণপাত 
করিলে অভাল্প সময়ের অধ্যেই তিনি ভারতগভর্ণমেন্টের নির্দেশানুসারে (নিশ্চয়ই 
মণিপুর পরিত্যাগ করিতেন (শত রাং কোনন্ধপ গোলযোগই ঘটিত না)। 

৬। ভারত গভর্ণমেট্ যুবরাজকে গ্রেপ্তার পূর্বক দেশাস্তরিত করিবার 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পুন্বে যদি আঁমার মত জিজ্ঞাসা করিতেন অথব! 
গ্রিমউড সাহেলকে এ বিষয়ে তাহার মির অভিপ্রাধি ব্যক্ত কবিতে আদেশ 
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দিতেন, তাঁহা হইলে সম্ভবত? সে কার্ধা সম্বন্ধে এব্ধপ জরুরি হুকুম দেওয়! 
আবশ্যক বলিয়া বোঁধ হইত নী'। সেক্ষেত্রে বিগত ২৪ শেমাচ্চ রাজ 
সঙ্ঘরিত হুর্ঘটনাঁবলীও ঘটিত না। 

ণ। উহাঁও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ধ্রিটিন সৈন্তের আকম্সিক ও অভাবনীয় 
আক্রমণের বিরুদ্ধে মপিপুরীর কেবল আজ্মরক্ষ। করিতেছিল । এ ক্ষেত্রে আমি 
মণিপুরী সৈশ্ঠগণের তঙ্ধপ ব্যবহার কাধাতঃ অনুমোদন করায় ব্রিটিস 
গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর] অপরাধ স্বরূপ পরিগণিত হওয়া উচিত নহে । 

৭৮৯ | আমার বিচার হয় নাই এবং কোন উপবুক্ত আইনজ্ঞ বাতিক 
আমার পক্ষ সমর্থ*নর জন্য নিযুক্ত করিতে পারি নাই । যে অপরাধে আমাক 
দোষী নাবাস্ত করা হইয়াছে, সকল বিষয়বুঝিয়া আমাকে তাহা হইতে মুজি 
দেওয়া! উচিত। 

-০। বিগত ১৪শে মাচ্ট ভাবিখের ছুবটনর সময় আমার পক্ষে বদি কিছু 
জম হইয়া থাকে, তাহ। হলে আছি অবনত হয়া, ভারহ সাআক্জীর এবং 

কাউনিল আপনা শিকত দয়া 9 কম ডিক্ষ। করিভেছি। আমি সবি 
নয়ে প্রান! জানাইনেছি যে, মোকদ্দমার আমল বুণ্তান্থ এবং আমার পক্ষ 


চন 


সমর্ধনকারী বাবার মহাশয়ের বাদানুবাদ অবগত হইয়। আমার যে প্রাণ 


পর 


দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, আপনি তাহ। রভিত করিবেন । তাতা হলে আঞ্কি চির. 
দন আপনার মর্জদ কামনা করিব । 


শা পিপি পাগপপপতা শপ 


| ২২] 
আবেদন-_ ২৫শে জুলাই, ১৮৯৯ নাল। 


( এখনপ্প্রাণদণ্ডাজ্ঞ। গ্রাপ্ত*্কয়েদী ) মণিপুরের 
টিকেন্দ্রজিৎ বীরঞ্ষিধ্হ হইতে মন্্রী-সভা- 
পিষ্ঠিত ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি 

গভর্নর-জেনারেলকে | 


২৪ মণিপুরের ইতিহাস । 


“সকাউন্সিল আপনার আদেশানুলারে মণিপুরে প্রতিষ্ঠিত 
বিশেষ আদালভ কর্তক আমি গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ালগ্ডের রাণী 
ও ভারত সাম্রাজ্জীর বিরুদ্ধে নুদ্ধকারী ও নরহত্যা সহাঁবতাঁকারী 
বলির বিবেচিত হইয়াছি ! সেই আদালত আমার প্রতি যে 
প্রাণদগাজ্ঞ। দিরাছেন, তাহা! আপনার অনুমোদন সাপেক্ষ । 
দেই বিচাঁর ও প্রাণ দগ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আমি পবিনয়ে আপীল 
করিতেছি । রঃ 

১। যুদ্ধ করা সহ্দ্ধে আগার বক্তব্য যে, অধম ব্রিটিস প্রজা 
নহি। মণিপুরের বাজাগণ ভারত গভর্নমেন্ট হইতে সময়ে সময়ে 
যেসাহাব্য পাইয়াঁছেন, তাহা আমি কুতজ্ঞতার সহিত স্বীকার 
কি। তথাচ আমি নিবে নিবেদন করিতেছি যে, মণিপুর 
রাজোর প্রজাগণ ইংজপ্ডের রাণী এবং ভারতবর্ষের মান্বাজ্জীর 
অধীন বাঁ অগ্ররক্ত থাকিতে কোন কালেই বাধা ছিল না। 
অতএব সেই মহাবান্। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করান জন্ত মণি- 
পুরে অধিবাঁপীগণ কখনই শাস্ত পাইতে পারে না। 

২। অণিপুরের কোন মহারাজ। কখনও ভ্রিটেনেশ্বরীর এরূপ 
বাধ্যতী স্বীকার করেন নাই বা তাভার সহিত একপ কোন সর্ত 
করেন নাই, ঘাহাতে ভারত-গন্র্ণনেন্টের প্রতি আচুবক্তি দেখাইতে 
বা কোনরূপ অবীনতা স্বীকার করিতে মণিপুরী প্রজাগণ বাধ্য 
থাকিবে । 

৩। বিগত ২৪শে নাচ্চ ভাবিখে, কিরৎ পরিমাণে রক্ষণাধীন 
হইলেও মণিপুৰ সপ্পূর্ স্বাধীন রাজ্য ছিল। অভএব ইংরাজদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় আমি কোন রূপেই দোষী নাঁহ। 

৪1 আম্টুকে ভারত সাত্রাজ্জীর অন্ধরক্ত ও প্রাধ্য থাকিতে থে 
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কোন কারণে উচিত ছিল, ভাহার প্রমাণ কিছুই দেওয়া হর নাই। 
অতএব আমি এই অভিযোগে শাস্তি পাইতে পারি না। 

৫। যে কোন রূপেই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, কোন 
ব্রিটিন আদালতেরই আমার মত লোকের বিচার করিবার ক্ষমতা 
বৈধরূপে জন্মিতে পারে নাঁ। যদি তাভা হইতে পারে খলিয়াই 
বিবেচনা করেন, তথাচ সাক্ষ্য প্রমাণাদি দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রমা- 
পিতপ্হইয়াছে যে, ভারত সাশ্রাজ্জীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার, 
ইচ্ছা আমার কখনই ছিল না। ব্রিটিস কন্দুচারী ও সৈম্তগণ 
আমাকে বলপুর্ববক গ্রেপ্তার করিবার "জন্য অন্যায় রূপে আমার 
বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল । আমি তাহা নিবারণ করিয়াছিলাম 
মাত্র। আমাকে গ্রেপ্তার করিবার ভকুন দিবার আইন-সঙ্গত 
ক্ষমতা কেবল মাত্র মণিপুর মহারাজের ছিল। তাহার 
অন্নমতি ব্যতীত মামাকে এরর্প গ্রেপ্বারের চে! করা নিতান্ত 
অকর্তব্য হইয়াছিল। 

৬। মণিপুরাধিপতির বিরুদ্ধে মিষ্টার কুইণ্টন কোঁনরূপৈ 
যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই । কিন্ত মৃণিপুর রাজ-প্রাসাদ-প্রাঙ্গন- 
মধ্যস্তিত, আমার আবাস বাটা অকল্মাৎ ব্রিটিস সৈম্ভগণ আক্রমণ 
করিয়াছিল । আমি সসন্ত্রমে জানাহতেছি যে, আমার সৈন্ত ও 
আশ্রিত বাক্তিগণ (বাভারা মে সনরে আনার বাটা"বক্ষা করিতে 
ছিল ) সেই আক্রমণ নিবারণ করার ভরত সাআাজ্জীর বিরুদ্ধে 
কোনরূপ অপরাধ কাররাছে বালন*ববচিত হইতে পারে না। 
যদি এমন কগাই ধরিয়া! লপেন বে, মাঁণপুর মঠারীজের অনুমতি 
ব্যতীত আমাকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা ভারত-গভণ- 
(মণ্টের বা তত্স্ুলা্াষক্ত মিষ্টার কুইণ্টনের ছিল, খাচ আমি 
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সাহস করিয়! বলিতেছি যে, আমাকে মণিপুর হইতে নির্বাসিত 
করিবার হুকুম দিবার পুর্বে আমার আত্মবিবরণ ও সাফাই 
জবাব শুন! গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্তই কর্তব্য ছিল। এরূপ 
করিলে গভর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ আমাকে অকন্মাৎ ম্ণিপুর পরিত্যাগ 
করিবার জন্য জিদ করা উচিত মনে করিতেন ন!। 

৮। আঁমি কোন বূপেই আপামের চিফবর্মসনারের অধীন 
ছিলাম না। তিনি যেকোন আদেশ প্রদান করিবেন, তাহাই 
পালন করা আশার কর্তবা ছিল, এপ ভাঁবিলেও যেরপে মিষ্টাঈ 
কুইন্টন আমাকে গ্রেপ্তীক্ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহ। 
নির্লিখিত কারণে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছিল। প্রথমতঃ, সে 
সময়ে আমি অন্ুস্থ ছিলাম এবং কেবল সেই জন্যই আমার প্রত্তি 
স্ুবিবেচনা করা উচিত ছিল। দ্বিতীরতঃ, আমীকে সুবিধামত 
গ্রেপ্তার করিবার জন্য ব্রিটিন রেপিডেন্সির মধ্যে দরবারের অন্তু 
ষ্ান করিয়া আমাকে ছলন! পূর্বক তাহাতে উপস্থিত হুইস্তে 
'আহ্বান করা, নিতান্ত অন্তায় হইয়াছিল । তৃতীয়তঃ, ২৩শে 
মার্চ রাত্রে ব্রিটিন বেসিডেন্ির মধো নাচের বন্দোবস্ত কর। ভাল 
হয় নাই । কেননা আমি বিলঙ্গণ সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, 
তাহাতে উপস্থিত হইলেই আমাকে অকন্মাৎ গ্রেপ্তার করা 
ভুইবে। সমস্ত আরোজনের পর প্রস্তাবিত নাচ আর সে রাত্রে 
দেওয়া হয় নাই । চতুর্ৃতঃ, সকাউন্সিল আপনুর অভিপ্রায়ের 
মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্ আুঃমি আত্ম সমপণ করিতে প্রস্তুত 
থাঁকার কথা গ্রকাশ করিরাছিলান, কিন্ত কেবল জারোগ্য হইবান্ব 
এবৎ মণিপুর পরিত্যাগের আবশ্যকীয় আয়োজধ করিবার জন্গ 
কয়েক দিনের সমর চাহিয়াছিলাম মাত্র4 তখন আমার পে 
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গ্রার্থনা গ্রাহা করিরা, সদ্বিবেচনাঁর পরিচয় দেওয়া চিফ-কমিশনানের 
নিতান্তই উচিত ছিল। পঞ্চমতঃ, শেষ রাত্রে আনার আবাস 
বাটা আক্রমণ না করিম, (কয়েক দিনের) সঙ্গতমত সময়ের 
মধ্যে আমাকে পাঠাইবার জন্ম, মৃহারাজাকে জিদ করা চিফ- 
কমিস্নারের উচিত ছিল! 

৯। চিফ-কর্নসনার মধিপুত্থ পৌছিলান পুর্বে, বিটিস সৈন্যের 
গতিরাধ করিবার আদঘোঁজন আমি করিঘাছিলান-বিশেষ আদা-, 
লতের যে এইব্নগ পারণা হইয়াছে, ভাঁভা ভূল | মহারাজ! শৃবচন্ত্ 
বিগত সেপ্টেম্বর মাস মণিপুর সিংলদন পরিভাগ করিয়াছেন । 
অভিযোক্তার পঙ্গে প্রনাণ অছে যে, তিনি রাঁজপাটি বল পুর্ধক 
পুনরধিকাঁর করিবার জন্য সসৈন্তে আমিতেছেন, এইরূপ বটনা 
চারিদিকে হইয়াছিল এবং তীহীকে বাগ দিবার পরামর্শ কিরৎ 
শরিমানে মাখিপুকে হইরাডিল । কিন্তু বনগুর্্কা ভাত গভবর্যেন্টের 
আদেশের বিরুদ্ধ অথব| টিক কনিশনানের যণিপূত্র প্রবেশ 
নিবারণ করিবার ইচ্ছা! আমার এক মহর্ডের জন্যও হয় নাই.। 

১০1 নরহভ্যাঁর সহায়তা অভবোগ সন্ধন্ধে আমার কথ! 
এই যে, আমাকে এবিবয়ে কোপে অপরানী সাব্যস্ত করার 
পক্ষে কিছু মাও প্রাদাঁণ নাই । 

১১। ব্রিটিন রেপিডেন্সি হইতে “গমর স্তথিদের” সাঙ্কেতিক 
শব্দ শুনিতে পাইবা মাই আমি বুদ্ধ বন্ধ করিয়। দিয্াছিলমি | 
আমি ঘি অন্স্থত! ও শ্রান্তিনবন্ধন শয্যাগত ছিলাম, তথাচ 
মিষ্টার কুইন্টনের সহিদ্ত সকল ধিষর তর্ক বিতর্ক ও মীমাংসা 
করিবার এধন্য অবিলম্বে অগ্রপর হইয়াছিলাঁম ) মিষ্টার 
কুইন্টন ও তাহার গীগণ ধাহাতে নিরাপদে রেপিজধেন্দিতে প্রত্যা- 
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গমন করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে সে সময়ে আমার যাহা কর্তব্য 
বলিয়া! মনে উদর হইয়াছিল, আমি তাহাই করিরাছিলাম। অঙ্গ 
মিক্গতে! একজন প্রধান রাজমন্ত্রী। আমি তীাঁহাকেই সাহেবদের 
সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলাম। ইহাতে স্প্ইই বুঝ ধায় যে, যে 
সকল ব্রিটস কর্মচারী আমার সহিত্ব সাক্ষাৎ করিতে আঘিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিবার ইচ্ছা! আমার 
ছিল না। 

১২। ঘেরূপ ব্যাপার ঘটগাছিল, তাহাতে ঠে। সমর, মিষ্টার 
কুইণ্টনের কেবল মৌখিক মঙ্গীকাঁরে নির্ভর করিতে ইতস্ততঃ 
কর, আমার পক্ষে কোন মতেই অস্বাভাবিক বা অন্যায় হয় 
নাই। সেরূপ ইতস্ততঃ কর! ধদি অন্তায়ই হইয়া থাকে, তথাচ 
তাহা এই অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বব্ধপ গণ্য করা, 
কখনই উচিত হর নাঁই। 

১৩। আমি উত্তেছিত সৈম্তগণের চীৎকার ও কোলাহলধ্বন 
শুশিতে পাইবামাত্রই, মিঃ কুইণ্টন ও তাহার সঙ্গীগণের 
সাহাধ্যার্থ আপিগ্রাছিলাম এবং কতক ক্লেশে মিঃ গ্রিগউড ভিন্ন 
অপর সকলের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম দুর্ভাগ্যক্রমে, 
আমার ফিরিবার পূর্বেই শেষোক্ত ব্যক্তি হত হইনাঁছিলেন । 
বিশেষ আদালত, এই ঘটনা আমার স্বপক্ষে ব্যবহার না করিষ্বা, 
তাহ! ভ্রমক্রমে আনার বিরুদ্ধভাঁবেই প্রয়োগ করিয়াছেন। 

১৪। আমার মনে হইয়াক্লি যে, রক্ষক মণ্ডলী সঙ্গে 
থাকিলেও, তখন 'াহেবদের পক্ষে, বাহির হওয়া, সম্পূর্ণ বিপ- 
জ্নক। আমি বিবেচন। করিরাছিলাম যে, সে রাত্রি দরবার 
গৃহে অতিবাধিত করাই, সাহেবদের পক্ষে সর্ব,পেক্ষা নিরাপদ । 
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দরবাঁর হল ভিন্ন, রাঁজ-পাঁটের ফধ্যে অন্ন কোন ঘরই নাই, যাহাতে 
তাহার! সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন । আমি পুর্ববোস্ত অন্ত- 
তর মন্ত্রী অঙ্গমিঙগতোকে, সাহেবদের রক্ষার্থে, চতুর্দিকে প্রহরী 
শ্রেণী স্থাপিত করিতে রলিয়াছিলাম। সাহেবদের রক্ষাহেতু 
আমি উপযুক্ত মতু সতর্কতা অবলম্বন করি নাই_-বিশেষ আদালত 
এইব্ুপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । আমি সবিনয়ে নিবেদন 
করিতেছি যে, যেরূপ প্রমাণ আদালত পাইয়াছেন, তাহাতে 
শ্রূপ ধারণা হইবার কোনই কারণ নাই। 

১৫। থঙ্গাল জেনারেল সাহেবদিগকে হত্যা করিবার কথা 
বলিম্াছেন--আমি এইরূপ শুনিবা মাত্রই, তাহা নিষেধ করিয়া 
ছিলাম এবং তিনি সেইরূপ হুকুম দিয়াছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করি- 
বার জন্য, আমি অবিলম্বে তাহার নিকট গির়াছিলীম। আমি 
বারশ্বার তাহাকে বলিলাম যে, সাহেবদের প্রাণদও দুরে থাকুক--” 
কোন ক্রমেই কিছুমাত্র অনিষ্ট করা উচিত নহে। তাহাতে 
তিন নিরুভ্তওর বরহিলেন * ও তিনি সম্মত হইয়াছেন বলিয়! 
আম বুঝলাম।, আমি তেমন দৃঢ়রীপে প্রতিবাদ করার পর যে, 
তনি পুর্বঅভিপ্রায় কাধ্যে পরিণত করিতে সাহস করিবেন, 
এরূপ ধারণাও আমার মনে হয় নাই। আমীর শরীর একে 
দুর্ধল ছিল; তাহাতে আবার সমস্ত দিনের উত্তেজনা ও আ্ীব- 
শান্ত পরিশ্রর্মে একবারে অবসন্ন হই পড়ার, নিদ্রাভিভূত হইয়া- 
ছিলাম। এই মৌকদ্দমার সাক্ষীুৈর এজেহুর প্রভৃতিতে এই 
সকল কথা স্তাষ্ট প্রতিপন্ন হইথাছে। 











শ আপা শা শা পি্পীটীিী পাকাীশীলাপ শীট 


“মোনং নং সন্মন্তি লক্ষণম্‌” আমাদের মধ্যে চির প্রব্জ । টিকেন্দ্রজিৎ 
পরম হিঞ্টুর সন্তান এবং হিন্দু শাস্ত্রানুসারে শিক্ষিত ও দীক্ষিত।, 
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১৬। যখন আমি নিড্রিত হই," তখন সাহেবদের 
জীবন রুক্ষ! ব্ষ্য়ে আমীর কোন স্ন্দেহই হয় নাই । আমাক 
মতের বিরুদ্ধে যে, থঙ্গান জেনারেল কোঁন কার্ধযই করি- 
বেন না, আমার এইন্ূপ বিশ্বাস ছিল । অধিকন্ত, সাহেবদের 
যেন কৌন বিপদ ন! ঘটে, তৎপক্গে দৃষ্টি রাখিবার ভার, রাজ্যের 
অন্তর মন্ত্রী অঙ্গ মিগগতোর হস্তে দিরাছিলাম এবং ভীভ, 
'দিগকে রঙ্গ করিবার ভন্ত প্রহরী নিঘুক্ত কুরা হইয়াছিল । 
বিশেষনঃ, থঙ্গীল জেনারেলের ভকুম মত কার্ধা কোনরূপেই 
ন। করিতে, গ্রভরী দলের সদ্দার কর্মচারী উসব্বাকে আমি দ্তৎ- 
পূর্বে বিশেষরূপে বলিরাছিলাম। এই সকল কারণে আমার 
মনে কোন সন্দেভই জন্মায় নাই । 

১৭। আমার গ্রাঁতবাদের বিরুদ্ধে ও আমার অঙ্ঞাতসারে 
বৃদ্ধ জেনারেল সাহেবদের মন্তক ছেদন করাইগ্লাছিলেন। আনি 
তাহার পুর্বে বা পরে কোন কথা বা কাধ্যের দ্বারা কখনই সে 
বিষয়ের অনুমোদন করি নাতি । অতএব নবহত্য1র সহায় তা- 
কারী-অপরাধী-আমি নহি । 

১৮। পরদিন প্রাতঃকানে, থঙ্গাল জেনারেলের কুকার্যের 
কথা, আমি মহারাঁজাকে জাগাইয়াছিপাম। কিন্তু থঙ্গাল সামান্য 
লোক নহেন-তিনি রাঁজোর বিশেষ গ্রতিপত্ভিশাপী মন্ত্রী ছিলেন । 
সে সময় মণিপুরে থে ভয়ানক বিভ্রাট বাধিয়া গিয়াছিল, তাঁগাতে 
মহারাজা! বা আগ থঙ্গালকে কোঁনরূপে শান্তি দিতে সাস 
করি নাই। 

১৯। সাহেবদের প্রাথনাশ করা উচিত্ব-এমন ইচ্ছা! যে 
আমার কখনও হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ মোকদ্দমার 


দলীল । ৩১ 
কাগজ পত্রে নাই । বিশ্লেষ আন্নীলত, কেবল অনুমানের উপর 
নির্ভর করিয়!, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

২০। আমি এততসহ বাঁবু ব্রজমোহন সিংহ ও বাবু জানকা 
নাথ বলাকের প্রতিজ্ঞাপত্র (এফিডেবিট) পাঠাইলাম। 
তত্ব এবং কবর অন্যন্য কাগজ প্ছে স্পইই গ্রীন হইবে 
যে, ম্ণিপুরে আমার সুবিচার হয় নাই এবং কোন আইনজ্ঞ 
বিজ্ঞ ব্যক্তিও আমার পক্ষসমর্থনকারী ছিলেন না। 

২১। আদালত আমার প্রতি সুদীর্ঘ কুট প্রশ্ন করিয়া 
তহুত্তর সক যাহ! লিপিবদ্ধ করিম্ধাছেন, তাহ! আমার বিরুদ্ধে 
প্রমীণ স্বরূপ গণ্য করা উচিত নছে। 

২২। ইংরাজী ভাষায় রিখিত যে বিবরণ আমি মণিপুর 
'দলতে দাখিল করিয়াছিলাম, তাহার মধো কোন কথা আমার 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করা উচিত নহে । তাহা যেরূপে প্রস্তত তঈযা- 
ছিল, তাহা জানকী বাবুর 'প্রতিজ্ঞা-পত্রে ( এফিডেবিটে ) 
প্রকাশ আছে । 

২৩। কাছাড় ভব! মন্যস্তান ভঈতে ভাল উকীল লইসব- 
যাইবার জঙ্ত বা আইন ঘটন্ত পরামর্শ লইবার জন্ত আমাকে, 
সময় দেওয়া উচিত ছিল। 

২৪। সাক্ষীগণের এজেহার যে ধরাণে ভাষাস্তরি ও লিখিষ্ত 
হইয়াছে, তাহাদ্তি আনক কথা ( আমর বিরুদ্ধ) গুরুতররূপে 
অন্ঠায় ভাবে ফ্াড়াইয়াছে। একস জানকট]ু বাবুর এফি- 
(ডেবিটে প্রকান্থ্ আছে। 

২৫। যদি আনার কোনরূপ স্ববিবেচনার ক্র হইয় 
থাকে, অথবা যদি রা কোঁন কার্যে ভারত- গ ছুর্যেন্টের 
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প্রতি অসম্মান প্রদর্শত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অবনত 
ভয়! সেই মহাগান্তা ভারত সাম্রাজ্জী ও সকাউন্সিল আপনার 
নিকট দরা ও ক্ষন ভিক্ষা করিতেছি । 

আমি সর্বিনয়ে প্রার্থন। করিতেছি যে, উপযুক্ত কারণে 
এবং এতৎসহ প্রেপ্িত আনার আঁপীল সম্বন্ধে নিদুক্ত বারিষ্টারের 
নদ্রিত হেতুবাদ-পর ও বিগত ২৩ শে মার্চ তারিখে মিষ্টার 
গ্রমউড আনাকে থে যথার্থই পীড়িত দেখিগাছিনেন, তাষয়ের 
প্রমাণ স্ুচক (এই দরখাস্ত সহ সংযোজিত) নিনেষ ্রমউডের 
তারের সংবাদটী দেঁখরা, আগার প্রতি গ্রদত্ত মুত্যু-দপ্তাজ্ঞা 
অচ্চগ্রহ পূর্বক সকানিসিন আপনি রহিত করিবেন । এবং আমিও 
চিরদিন জগদীশ্বর সমীপে আপনাদের মঙ্গল কাঁমন। কাঁরব।” 





| ২৩] 
এটফিডেবিট--২৫ শে জুলাই, ১৮৯১ সাল । 

ভারতগ ভণমেণ্টেব্ নিকট, আনপুরের মহারাজা কুলচন্ত্র সিংহ 
এবং টিকেন্্রীজৎ নিংহের দরথান্তের সহিত জানকী বাবু ও ব্রজ 
বাবুর প্রতিজ্ঞ! পত্র পাঠান হয় । এ গুলিতে বারিষ্টার মনো- 
মোহন ঘোঁষেব হেতুবাদ ও দনাপতি টিকেন্ত্রজৈতের দরখাস্ত 
পদিখেত অনেক কথার প্রা? আছে। আমরা আবগ্তকীর কথ! 
গুলি মাত্র দিলাম । 

রাবু জানকীনাথ বশীকের তজ্ঞ। পত্র | ( এফিডেবিট।) 

আম বূপটাদ বশ [াকের পুজ“আানার নাম জাঁনকীনাঁথ 
বশাক। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্বক এই রর হর বলিতেছ্ি । 
আমি ব্যবসাদার। যুবরাঁজের বিচারারন্তের দুই দিন পদ্দে, গভর্ণ- 


দলীল | ৩৩ 


মেন্ট-পক্ষে তদ্বিরকারী মেজর *মেন্স ওয়েল, বামাঁচরণ বাবু ও 
আমাকে (ঘুবরাজেব * ইচ্ছামত) যুবরাজের পক্ষ সমর্থন করিবার 
জন্য, তীহাঁর সহিত,৩রা জুন ১৮৯১ সাল বেলা ৯টার মধ্যে 
দেখা করিতে লিখেন । আন ১০০০ টাঁকা লইরা, যুবরাজের 
পক্ষে দাড়াইলাম। আমি উকীল নহি এবং কিরূপে ফৌজদারী 
মোকদ্দমা চাঁলাইতে হয়, ভাহার কিছুই জানিনা । ইংরাজী 
লিখিতে ও পড়িতে জানি, কিন্ত ভাবাবোধ ভাল নাই । মণিপুরে' 
ছুই বৎসর কার, মণিপূতী ভাষা কতক শিথিষাছি! বাঙ্গালা 
আমার মাত ভাঘ।--উন্ধ, ও জানি । " 

বাত্রা 1 গিংহের এজেহার আমি মন দিয়া শুনিনাছিলাম | 
বাত্রা সিংহের কণা, পার্থ পিংহ নামে একজন পেন্সনভোগী 
পুলিস কর্মচারী হিনুগ্চানীতে তঙ্জগা করিঘাছিন । আমাক 
বেস স্মরণ আছে বে, “নুবরাজ গঙ্থান জেনারেশেন সহিত সাহেব- 
দিগকে ভ্ত্যার হুকুদর বিষ কথারন্ত করিলে, খঙ্গালের 
উত্তরে যুবর্ধজ কি বলিলেন, তাহি! শুনিতে অপেক্ষা ন। করিয়াই, 
সে চলিয়া গিরাছিল”-ঠিক । এই কঞ্চাই বাঁগ। নিংহ বলিরাছিল। 
বিশেষ আদালত, এবিবরে “ঘুবাজ কোন কথাই বলিলেন না” 
ইত্যার্দি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহ। ঠিক নহে । 

আরুদিংহের অগ্ঠ নাগ উপব্না। আনার বেস স্মরণ আচ্ছি 
যে, অন্যান্য বীঁথার সহিত সে এইরূপ বলিয়া/ছল-_“ঘুবরাজ 
থঙ্গাল জেনারেলকে বলিনেন বে ্াহেবাদিগকে, কোন ক্রমেই 
ব্ধ কর! হইকে না” ইত্যাদি ।? 


৬ শী শশা পাত 


* কুলচন্্ ব্বাজ। হবার পর, টিকে শাঁজিহ যুবরাজ হহইক্াছিলে ন। 
বিচারের সয় গভর্ণমেন্টও তাহাকে যুবরাজ কলিয়ছেন। 
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মণিপুরী সাক্ষীবা যাহ! জানি, তাহ! ছুই তিন মিনিট, কখনও 
বাঁ আরও অধিকক্ষণ ধরিয়া বলিবার পর, পার্থসিংহ মণিপুরী 
রুথার ভাব উর্দূতে বলিত); এবং সরকার পক্ষের তদ্দির- 
কারী মেজর মেঝ্স ওয়েল, তাহা' পুনরাক়্ ইংরাজীতে তর্ভমা 
করিয়া আদালতকে বুঝাইতেন | মণিপুর-বিশেষ-আদালতে 
এইর্ূপে পাক্ষীর এজেহাঁর লওয়া হইয়*্ছিল। উহাতে সময়ে 
সময়ে বড় গোলযোগ হইয়াছিল । পার্থসিংহের তরজমা যে ঠিক 
হইতেছে না, একথা আমি অনেকবার আদালতকে জানাইয়া- 
ছিলাম এবং বিচারকদের মধ্যে একজন (মেজর রিজওয়ে ) 
অনেকবার তাহার ভূল ধব্রিয়াছিলেন। 

যুবরাঞ্জের সকল কথ শুনিয়া, তাহার স্থূল স্থুল বিষয় দিয়! 
আমি তাহার পক্ষে, দরখান্তড লিখি । তাহার দস্তখত হইয়া, 
আদালতে দাখিল হইবার পর আদালতের সভাপতি (প্রেসি- 
ডেণ্ট) বলিলেন যে, আমার “ইংরাজী লেখায় ভূল আছে, অত- 
এব দরখান্তের ভাষা সংশোধন কর! উঠিত--কেনন1 সেগানিকে 
ছাপাইতে হইবে।” দরখান্তখানি স্থানে স্কানে পরিবর্তিত কৰিয়া, 
দাখিলের ছুই দ্রিন পরে, আদালতের সভাপতি আমাকে ফেরত 
দেন এবং তাহ! সংশোধনের পক্ষে কান্তেনডিউমাউলিনের উপ- 
খেশ ও সাহায্য লইতে বজেন। মণিপুর বাঁক্ষকুমাঁরগণের স্বার্থ- 
বিরোধী পাইওনিয়ার ও অন্যান্য ইংরাজী কাগজের বিশে 
সংবাদদাতারূপে. এই কাপ্রন সাহেব আদালতে উপস্থিত 
থাকিতেন। 

দরখাস্ত তদনুসাঁরে পরিবর্তিত হইবার পর. আমি তাহা নরুল 
করিয়া, যুবরাজের সহি করাইয়া লইলাম। আমাকে বুঝাই! 


দলীল । ৩৫ 


দেওয়াদ, এখন জাঁনিতেছি যে,»আসল দরখাস্তের এমন কয়েকটি 
পরিবর্তন হইয়াছেনযাহার মন্ানুলারে যুবরাজ যাহা বলেন নাই 
বাবলিতে ইচ্ছ! করেন নাই, তাহা! বলিয়াছেন বা বলিতে ইচ্ছা 
করিয়াছেন বলি] বুঝাইতেছে ॥ পবিবর্তনে যে অর্থ বিপরীত 
হইতেছে, তাহ! আমি তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই এবং কুন 
রাজও জানিতে পাবেন নাই। মূল দরণান্তখানি, আদালতের 
প্রেসিডেন্ট কাপ্তেন সেন্ট জন মিচেল ও কাপ্তেন ডিউনা, 
উলিনের হস্তাক্ষরে পরিৰর্ভন সহ, আনি ১৯ শে জুলাই তারিখে, 
কলিকাতা আধিরাই কাউন্সিল ব্যারিষ্টার শ্রীমুক্ত মনো- 
মোহন ঘোষকে ) দিরাউিলাম, এখন এততংগহ পাঠাইভেছি । 
মহারাজ কুনচন্দ্র এবং যুবরাজ টকেন্দিৎ কেহই কিছুমাত্র 
উত্বাজী জানেন না। * * আমি মহারাজ কূলচন্দ্রের দর- 
খাস্তের ঘে খসড়া করিশাছিলাম, তাহার অনেক স্তলে উল্ত 
কাণ্তেন ডিউমাউলিন পরিবর্তন করিনা (দিয়াছিলেন । 
অদ্য ২৫ শেঞ্ুলাই, ১৮৯১ সাল, 

আমার সমন্ষে উল্তনত (স্বাক্ষর ) 

প্রকাশ করিলেন । টিন 
কক্রেল এ, ন্দিখ, ৭ মোভর | ৃ 
নোটান্ি, পরৃলিক 1. টিটি! 


শ্ীজানকীনাথ বশাঁক। 








জাজিরা বাবুর কলিকাতায় ৷ আর * পর, বানু ছার ঘোঁষজা। মহাশয় 
কুকাইয়। দেওয়।তে জানকী বু নিজের ভূল দেখিতে” পাইয়াছেন-__অন্ুমান 
হয়! মুল দরীখান্তে উন্তনত পরিবর্তন হেতু, যে যে স্থলে অর্থ বিপরীত হ- 
যা্কে, তাহার বিবর$ জ জানকী বাবু দিয়ছেন। কিন্তু বাঙ্গালাতে সে সকল 
কথা বুহ্ধানি অপাধ্য। 
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[২৪] 
বাবু ব্রজমোহন দিংহের প্রতিজ্ঞাপত্র (এফিডেবিট ) 
( ইহাঁও লাট সাহেবের নিকট পাঠান হইয়াছিল ।) 

মণিপুর রাজ্যান্তর্ধত, নিজপুরের অধিবাসী, নদেরটাদ সিংহের 
পু, ব্রজমোহন সিংহ, শপথ পৃর্বক এইব্দপ বলিলেন। 

১। 'আমি মণিপুরের যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের খাস- 
কর্মচারী ( প্রাইভেট সেক্রেটারী ) ছিলাম । 

২। বুবরাজ্জের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কাঁছাড় হইতে 
উকীল আনিবার সময় প্রার্থনায়, আনি মণিপুরী ভাষায় এক দর- 
থাম্ত লিখি। তাহা যুবরাজ স্বাক্ষর কাররা, মণিপুরের বিশেষ 
আদলতে (চন্দ্রপিংহের দ্বার!) দাখিল করেন। আদালত দে 
দৃব্থাস্ত অগ্রাহথ করিয়া ও ফেরুত দিয় বলেন ষে “ম্ণ্পুরে য্দ্ছি 
কাহাকে পাঁওয়] নায়, তবে তাহাকে একাধ্যে শিষুক্ত কর”। 

৩। তঙ্পরে পার্থসংহ যে দ্বিভাষীর কার্ধ্য করিতেছিল, 
এবং পুলিস কর্মচারী কালেন্ত্রসিংহ যে যুবরাজকে গ্রেপ্তার 
করিয়াছিল, তাহাদের পরানঙ্ঈমতে বাবু জাঁনকী নাথ বশাক ও 
বাঁমাচরণ সুখোপাধ্যারকে নিধুক্ত করিতে উপদেশ দিই । এই দুই 
জন বাঙ্গালী ভিন্ন, এই কার্ধ্যার্থে অন্ত কোন ইংবরাজীতে অভিজ্ঞ 
লোক সে সমর মণিপুরে পাঁওরা যাঁয় নাই । 

৪1 যেপার্থসিংহ দ্বিভীষীর কার্য করিয়াছিণ, দে ইতি” 
পুর্বে যুবরাজের নিকট (তার সেনাপতি থাকার আমলে ) 
সৈম্গণের কাওয়াজ-শিক্ষক ছিল। ৩ৎপরে সে কাধ্য ছাড়িরা, 
যুবরাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 'ও পরম শত্রু পাক্কীসিংহের অনীলে 
চাকরীতে নিযুক্ত হয়। (স্বাক্ষর ) শ্রীব্রমোহন-সিংহ। 
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(প্রজমোহন সিংহ মণিপ্টুরী ভাষাপ্র উপরের যে সকল কথ। 
বলেন, মণিপুরের অধিবাসী এখন কলিকাতা-প্রবাসী, মেজর 
গোৌঁশাপ সিংহ তাহ! হিন্দিতে এবং হিন্দি হইতে আমি ইংরা- 
জীতে ঠিক তর্জীমা করিরঠছি |” ইত্যাদি আইনান্ুযারী বিবরণ 
ককৃরেল সাহেব এই স্থলে দিয়াছেন । 

১. (সাঃ) 
ককৃরেল, এ, শ্মিপ, 
নোটারি, পৰৃর্লিক, মোহর | 

কলিকাতা । ৪ 








[২৫] 
পরাংশ--২৫শে মাচ্চ। ১৮৯১ সাল? 


মনিপুরের রাজ-অছি কুলচন্দ্র সিৎহ হইতে 
মহারাণীর প্রতিনিধি (ভাইমরয়কে)। 


“তন আমার করমন্দন করিয়া, তিনি বলিলেন যে, সেই 
দিনই বেল! দ্বিপ্রহরের সময়, তিনি*্একটি রেদিডেন্সিতে দরবার 
করিবেন এবং গভর্ণর-জেনারেল মে সকণ ত্বার্দ পাঠাইরাছেন, 
সে সমুদর সেইখানে বাক্ত করিবেন। সকল ত্রাতার সহিত 
একরে, ১২ইার সমদ্ধ সেই দরবারে "মাকে উপস্থিত ভইঈ 
তনি বলিলেহী। 

ক্ষুদ্র মণিপুর রাজাটিকে” গউঙ্গুীন্ট এতাবতকাঁল মিত্রভাঁবে 
রক্ষা করিয়া» আসিতেছিলেল। বর্তমান ক্ষেত্রে নির্বন্দতাঁতিশয় 
সহকারে বারন্বার অন্থরোধ করা সত্বেও, চিফ-কমিননার সাহেব 
কেন ষে*সেই চিরঞবনত্বভাৰ ভঙ্গ করিষা তেমন অন্যায় ও নির্দ্ধ 
ব্যবহার “করিলেন/ তাহা! আরম বুঝিতে” পারি না। তিনি 


৩৮ মণিপুরের ইতিহাস। 


যে মহাঘান্ট গভর্ণর-জেনারেলের প্রিচালনাধীনে এইব্সপ করিয়া- 
ছেন, ইহ আম বিশ্বান করিতে পারি না। 





| ২৬] 
পতাঁংশ--নং ৩ এম, ৩১ শে যাচ্চ ১৮৯১ সাল। 
ব্রিগেডিয়ার জেনারেন কলেট হুইতে-- 
গভর্ণমেন্টকে। 

“এ প্রদেশবাদীদের সব্ব্বাদী-সম্মত ধারণা ছিল যে, চিফ- 
কমিসনার যে রক্ষক দল সমভিব্যাহারে লইয়া গিরাছিলেন, তাহ 
বিপুল বলসম্পন্ন ও সব্মপরীভবক্তারী। স্ুত্রাং তেমন ভয়ানক 
ছুদ্দৈব যে ঘটিবে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই | অন্তমান হয় যে, 
৪০৮ গুর্থ), (মাঁণপুর বেনিডেন্সিন্) স্থারী ১০০ গুর্থ| সৈম্তের সহিত 
ঘোঁগ দিলে এবং সিলচাত্ হইছে মণিপুরাভসুখী আরও ১০০ গু 
তাহাদের পৃষ্ঠপোধক হইচশ, অনন্ধষ্টাচন্ত ও বিরুদ্ধাচারা মকলকেই 
সন্ত্রাসিত করা৷ যাইতে পারে । কর্ণেন স্কানে একজন বভদশী 
কন্দচারী । তিনি ঘনেক যুদ্ধ ধ্যাপার দেখিয়াছেন এবং আসামেই 
তাহার জীবন কাটাইগাছেন। টিককমিননার গে কাষোর ভন্ত 
যাইতেছেন, তাহা ভিনি জানতেন-কেননা, আম তাহাকে 
সকল কথ বিশ্বস্ত ভাবে ও গাখবাছিলাম | কিন্তু মে কাধ্যেষ্ 
জন্য থে নিতান্ত অল্প সং খ্যক ক সেনা লইদা বাঁওসা হইতেছে, 
ইঙ্গিতেও তিনি গমন কথা : সমাকে বলেন নাই ।” 
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পত্রাংশ--নং ১, ৪51 এপ্রেল, ১৮৯১ সাল । 
মণিপুর পলিটিকেল রেমিডেন্সির প্রধান কেরাণী 
বাবু রসিকলাল* কুণ্ড হইতে _আসামের 
চিফ-কমিসনারকে | 


(রসিক বাঁবু ১২ই মে, ১৮৯১ তারিখে, থে বিবরণ পত্র দিয়া. 
ছেন__তাহাঁতে তিনি বলেন যে সেনাপতি সম্বন্ধে তিনি থাহ! 
লিখিয়াছেন, তাহা! সেনাপতি নিজে 'বলিরা দিয়াছিলেন। ইহা! 
এবং তাহার পরের নিষ্মাংশ গভর্ণমেন্ট দলীল স্বরূপ গণা 
করিয়াছেন ।) * * * * * 

সেনাপতির সময়_তীহার কথা এই যে, বরাবরই তিনি 
প্রধান শাক্তির ( অথাঁৎি ইংরাজের ) মতানুবর্তী আছেন। বভদিন 
যাবৎ যে সকল মনোছুঃখ তিনি ভোগ করিতেছেন, গভরমেণ্ট 
যদি অনুগ্রহ পূর্বক সে সমুদায়ের প্রতি ক্পাত করেন, তীঙ্গ 
হইলে এখনও তিনি আত্ম-সমর্পণ কর্ঠরতে ইচ্ছুক আছেন । ইংরাঁজ 
সাহসী জাতি__ত্রাহাঁর স্বভাবতই সাহসের আদর ও সম্মান করিতে 
চাহেন, অতএব তাহাকে শাস্তি না দিরা, তাহার সৎসাহস সম্বন্ধে 
স্থবিবেচন! করিলে, তিনি অধীনতা স্বীকার করিতেপপ্রস্তত আছেঞ্স । 
সেনাপতি এ বীথা ব্যক্ত করিলেন যে,* তিনি বিখ্যাত বভ্রবাহন- 
বংশ-সমভৃত ক্ষত্রিয় সম্তান। “তাস, কৈবল আত্মুরক্ষার্থ ই যুদ্ধপ্রির 
জাতির নিভাচুন্ত কর্তব্য কার্ধ্যই করিয়াছেন। ত্থাচ যদি গভর্ণ 
মেণ্ট তাঁহাকে ধ্বংস করাই আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে 
তাহার 'আনিত্য জীবনের জন্ত তিনি কিছু মাত্তও ভীত নহেন। 


৪ মণিপুবের ইতিহাস। 


কিন্ত প্রবল পরাক্রান্ত গভর্ণমেণ্ট একটি ক্ষুব্্, অধীন ও নিতাস্ত 
অনমকক্ষ রাঁজ্যকে নষ্ট করিলে, গভণমেন্টেরই অপহশ হইবে । 





| ২৮] 


তারের লংবাঁদ--২৫২ এদ, ৮ই মে, ১৮৭১ সাল। 


আসামের চিফ-কমিসনাৰ হইতে-গভর্ণমেন্টকে । 

(পুর্ব চিফ-কমিসনার কুইন্উন সাহেব বণিপুরে ২৪ শে মার্চ 

তারিখে দেহত্যাগ করিহাছেন-এখন নূতন লোক এপদে 
বাহাল ভইনাছেন |) 

“আপনার ৬ই মে ভাবিখের নং ৯০৫ই পত্র পাইবাছি । তছু- 
ভরে, গডনপাহেবের নিকট হইতৈ (এই মে তারিখের ) যে পত্র 
পাইয়াছি ভাঙার কিনদংশ উদ্ধৃত করির] দ্িলাম--"আপনাত্র 
২৫৭ এম পাহর়াছি। পরামশ ধার্য হয় যে, দরবারে ভারত 
গভর্ণমেন্টেত কুন জানান এখং সেনাপতিকে আত্মপসর্পণ করিতে 
বলা হইবে । ভিনি অস্বাকার'করিলে, দরবারের মধ্যেই কর্ণেল 
স্কীনে তাহাকে গ্রেপ্তার করবেন? প্রতিব্নোধের আশঙ্কা নিবা- 
রণার্ধে, রেনিডেন্লর চা/নদকে, নৈগ্ভগণকে স্ুনঙ্জিত ও প্রস্তৃত 
করিমা রাখা হহরাছিল। (মিঃ কুইন্টন কর্তৃক অগ্রে প্রেবিত 
হইয়া তিনি আদিয়া পৌছবার পুর্বে) আমি খিঃ শ্রিমঘউডকে 
সেনাপতির নির্বাসনের কথ। স্ব এথমে জ্ঞাত করির। জিজ্ঞাস! 
করি “ঘাহাতে তিনি গ্রেপ্তার নিবারণার্থে বল প্রদর্শন করিবার 
স্থুবিধা না পান, অথচ তাহাকে হন্তগত করাযাঁয়, তাহার প্রকৃষ্ট 
উপায় কি?” গ্রিমউড বলিলেন থে “সেনাপতি নিজে যতদুস লাধ্য 
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প্রতিরোধ করিবেন |স্উল্লিখিতন্ুপে,ছেইদিক বজায় রাখিয়া, গ্রেপ্তার 
করিবার কোন উদান্তই খ্রিমউড স্থির করিতে পারেন নাই। সেনা- 
পতিৰর অন্রচরদের মংখা। কত, অপবা সাধারণ লোকের আমা 
দের (বিরুদ্ধে অুযাখত হইবার (কোন সম্ভাবনা আছে, এমন কথ! 
প্রিনউড বলেন নাই | দ্বি; ভীত ভয় ও মৈত্রতার দ্বারা ব্বাজ-অছিকে 
বাধ্য করিরা, তাহা দ্বাঝ। সেনাপতিকে প্রেপ্তার করাইতে পারেন 
কি না, আনি গিউডকে জিজ্ঞাপা কথায়, তিনি বলিলেন-ন1৮ 1 
অন্যান্য ব্যিয় তত আনগরশি় নহে) ৬ই মাচ্চ তারিখে গোলা- 
ঘাটে মণিপুর যাত্রীর উদ্দেগ্তে, কণেল' স্কীনেকে বলা হইস্সাছিল। 
£ঠ। তারিখের ইংল্সিন্যান সংবাদ পত্র আমি এ পধ্যস্ত দেখি 
নাহ 1৮ 





ইতি 
রিপোর্ট (কিয়দৎশ) তাবিথ (বহীন-১৬ই মে, ১৮৯১পালে প্রাপ্ত । 
লেফ্টেনাণ্ট পি, আর, গর্ডন হইতে 
স্বামাম চিফকর্মিসনারকে | 

আমাদের তর্কাবর্ক শেষ হইল । চিফকষমিসনারকে আমি 
নিম্নলিখিত তারের সংবাদ পাঠাইলাম। তাহুুতে পলিটিকেল 
এজেন্টের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল ॥ 

১) কানাক্রমে তাহাকে মাওপুরে কিরিতে দেওয়া হইবে, 
এইবপ অঙ্গীকার সেনাপতির নিব করিলে,*তাহাকে নির্ধা- 
দিত করা বাঞতে পারে। 

২) দোলরাস্ট্রহানজাবা ও জিললাসিংহ এই &ইজন রাজ- 
কুমারকে দ্রেণান্তরত করার প্রয়োজন নাই। 


৪২ মণিপুরের ইতিহাস। 


৩। পাক্কা-সেনা ও ভূতপুর্ব মহীরাঁজের দলস্থ অন্যান্য 
রাজকুমারদিগকে, কোন মতেই মণিপুরে ফিরিতে দ্েওয়! উচিত 
নহে। মিঃ গ্রিষউড এ তার-সংবাদ-লিপি নিজে দেখিয়া 
আন্গমোদন করিলেন ** *» কস + 

আমি পরামর্শ দরিয়াছিলাম যে, মিঃ শ্রিষউডকে আনাইয়া 
তিনি যাহা বলেন, তাহা চিক-কমিপনারের নিজে গুন! উচিত । 
মিঃকুইণ্টন তাহাই করিলেন এবং ২১ শে তান্ধিখে, সেক্গমাই 
গ্রামে মিঃ শ্রিমউড আমাদের নিকট আসিয়া! পৌছিলেন । আসিবা 
মাত্রই, তিনি চিফ-কমিসনারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন--উতয়ে 
বহুক্ষণ ধরিয়! পরামর্শ হইল । কিস্তির হইল আমি জানিন!, 
কিন্ত আমার বোধ হয় যে, চিফ-কমিসনার সকল কথা বুঝাইয়! 
বলিয়া থাকিবেন। এইরূপ সাক্ষাৎ শেষ হইবার পর, মিঃ 
কুইণ্টন, কর্ণেল স্কীনে, মিং গ্রিমউড এবং কমিসনারের আসিষ্রাণ্ট 
সেক্রেটারী মিঃ কমিনন্স, একত্রে পরামর্শ করিতে লাগিলেন 1 
এই মন্ত্রী আমি উপস্থিত ছিলাষ ন।। প্রায় আধঘণ্টা 
পরামর্শের পর মিঃ শ্রিমউড,শ্নীল ছাড়িয়া, বেড়াইতে বেড়াইতে 
কতকদূর গিয়া পড়িলেন-_ইহ!' আমি দেখিলাম। তাহার 
ভাবভঙ্গীতে বৌধ হইল ধে, তিনি বিরক্ত হইয়াছেন । আমি 
এইভাবে মিঃ গ্রিমউডকে দেখিবার অনতিবিলক্কেই, চিফ-কি- 
সনার আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন তে, পর দিন দরবারে দেনাঁ- 
পতিকে গ্রেপ্তার করা হইবে এবং গ্রেপীরের পরই € অপরাহ্ন) 
আমাকে একাকী মণিপুর ভইতে “তাহাকে লইধা সেঙ্গমাই 
আসিতে হইবে । ইহা হইনেই আমি সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, 
পূর্বোলিপিত মন্্রায- ধার্য হইয়াছিল যে, পরদিন দরঘারে' সেনা- 


দলীল। ৪৩ 
পতিকে গ্রেপ্তার করা হইবে। আমার লেখা! উচিত যে, গ্ররূপ 
মতলবের কথা আমি আজি এই প্রথম শুনিয়াছিলাম ।৮ 


৩০ 
9৮৮ রি ১৮৯১ সাল। 

মহারাশীর প্রতিনিধি (ভাইসরয়) (সিমল| ) 

হইতে__সেক্রেটারী অফ গ্েটকে (লগুন )। 

“মণিপুর শান্তির বিষয়-_“ত্রিটিস রাজত্ব সুদৃঢ়রূপে ও নিরা- 
পদে রক্ষা করিবার জন্য এই কথা বাধতীর দেশীয় রাজ্যের প্রজা 
সকলকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত উচিত ও আব্শ্তক 
যে, সেই রাজ্যের যে কোন কর্তৃপক্ষের ভকুঘান্ুসারেই হউক ন। 
কেন, যদি তাঁহারা ব্রিটিশ কর্মচারী দগকে হত্যা ব! হত্যার সহায়ত! 
করে, তবে তাহাদের প্রাণ দণ্ড হইবে। ইহা স্পষ্টই বিধান করা 
হইয়াছে যে, যাহাতে ইউৰোপীর ধ্িটিশ প্রজাদের প্রাণদণ্ড হইবে, 
এরূপ মোকদমার চুড়ীস্ত বিচার করিবার অধিকার কোন দেশীয় 
রাজোরই নাই | আমি বিবেচনা ঝুরি যে এই অকাট্য মতরি 
সূর্বতোভাবে বজায় রাখা! অতি আবগ্ঠক |” 


রং নি এ খং 








| ৩১] 
তষ্$র-সংবাঁদ--৩র উন, ৮৮৯১ সাল । 
সেক্রেটারী অফ ই্রেট,&নগুন ) ) হইতে 
ক্কাজ-প্রতিনিধিকে ( স্মল। ) | 


“আপনার ২৮ শে মের তার-সংবাদ অন্ুপারে,মণিপুর-শাস্তির 
বিষয়ে আগীনার মতেই আমার মত।” 


মণিপুরের ইতিহাস। 


[৩২] 
তাঁর-সংবাদ নং ২৭ এন-ই, ৫ই জুন, ১৮৯১ সাল । 
রাজ-প্রতিনিধি (সিমল1) হইতে-ছেট-. 
কেক্রেটারীকে (লগ্ুন )। 


[স্বীয় মত সমর্থনার্থ ভাঁইসবয়_-লর্ভ লেম্সডাউন বাহাদুর 
'যে সকল পত্রাংশ প্রভৃতির নকল দিয়াছেন, সে সমস্তই আমর! 
দলীলের অন্তভূ্ত করিয়াছি, অতএব এই পত্রের দফায় দফায়, 
আমর তাহার সংখ্যা মাত উল্লেখ করিলাম। পাঠক মিলাই! 
দেখিবেন। ] 

“মণিপুর সম্বন্ধে, এই সকল বিষয়ে, আমরা আপনার বিশেষ 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। 

৯ম অধীনন্থ দেশীয় ঝাঁজ্যসমূছে, উত্তরাধিকাবিত্ব নির্ণয় 
কর! ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য এবং সে পক্ষে গভর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ 
আধকার আছে। ক্রিটিস গভর্ণমেন্ট মঞ্জুর না করিলে কোন 
দেশায় রাজো, কেহই উত্তরাধিকারী সুত্রে, রাজা হইতে পারে 
নাঁইহা সর্ববাদীসম্মত এবং সর্ধত্র অনুষ্ঠিত। | 

হয়। অনীনস্থ রাভাণমৃহের মধো মণিপুর একটি । আমরা 
মণিপুরকে বর্্মা হইতে স্বাধীন করিরাছি। আমরা মণিপুধের 
উত্তরাধিকারিত্ব মণ্তুর কণিয়াছি এবং নানারূপে প্রভুত্ব দেখাহ- 
যাছি। মণিপুবের রাজণতি ধার বারম্বার আমাদের অধীনত 
স্বীকার করিয়াছেন ৃষ্টা্ত-_১৮৭৪ সালে, মহারাজা, ( ভাই- 
সরয়কে ) রাজপ্রতভিনিধিকে নজর দিয়াছিলেন এবং খেলাঁত 
পাইয়াছিলেন। আবার ভূতপূর্ব্ব মহারাঙ্গ (শূরচন্দ্র ) সনি এখন 


দলীল। 8. 
কলিকাতায় আছেন, তাহার,পিতাঁর ইচ্ছাক্রমে এবং তদীয় 
জীবদ্দশাতেই উত্তরাধিকারী বলিয়া, আমাদের কর্তৃক স্বীকৃত 
হইয়াছিলেন। এইরূপ আবার তভূতপূর্ব বাজার অনুরোধে, 
বর্তমান যুবরাজ কুলচন্ত্রকে তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়া আমর! 
গণ্য করিয়াভিলাম। গ্ুদ্ধ ভূতপুর্র্ব মহারাজ নহেন--বিদ্রোহের 
পরে, বাজ-অছি প্কুলচন্ত্র এবং সেনাপতি টিকেন্ত্রজিৎও মণিপুর, 
রাজৌর অধীনতার কথ স্বীকার করিয়াছেন । দেলীল ১২।২৫২৭), 

৩য়। আমদের মঞ্ুবী-প্রাপ্ত দেশীয় রাজাগণ নিতান্ত কুশা- 
সন ন! করিলে, তাহাদিগ্রের পোষকত্ত করা এরং তাহাদের রাজ- 
শক্তির বিরুদ্ধে অবৈধ বিদ্রোহের দমন করা আমাদের কর্তব্য 
এবং এরূপ করিবার অধিকার আমাদের আছে । তদনুসারে আমর! 
মণিপুরাধিপতিগণের পৃষ্ঠ-পোষকতা কয়েকবার করি-ছি এবং 
তাহাদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধাচারী বিদ্রোহীগণকে শাস্তি দিয়াছি। 
(দলীল ৫1১২ ) 

ধর্থ। ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, মহারাজার বির 
যে অত্যুত্থান হইয়াছিল, তাঁহ! অবৈধু বিদ্রোহ বটে এবং আমব। 
তাহা! বলপুর্ববক ম্িবারণ ও দমন করিলে, এবং বিদ্রোহীদিগকে 
শাস্তি দিলে ন্যায়-সঙ্গত ক]ুষ্যই করা হইত। মহারাজা সিংহ; 
সনাধিকার ত্যাগ না করিলে এবং সে বিষয়ে আমধদের অভি প্র 
ন! জানিয়া, গ্রিউড কথঞ্চিৎ ব্যস্তীতাঁর অজহিত তাহাতে সম্মত ন! 
হইলে, আমর! উল্লিখিত মতই ক্লোষ্ধয কুরিতাম । চিফকমিসনার, 
শ্রিমউডকে, কোহিমা হইতে সশস্ত্র সাহাধ্য প্রদান করিতে 
চাহিয়াছিলেনখ (দলীল ৬।৯১০১৫ ) 

৫ম 7* যখন মর্ারাজা রাঁজপদ-পর্িত্যাগের ক্ষণ প্রত্যা- 


৪৬ মণিপুরের ইতিহাস । 


খ্যান করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন আমরা তাহাকে পুনংস্থাপিত 
ও মণিপুর রাজ্যে তাহার প্রভূত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়। দিতে 
চাহিয়াছিলাম। কিন্তু কুইণ্টন পত্রদ্ধারা ও যন্ত্রী-সভাধিচিত 
রাজপ্রতিনিধির নিকট তদ্বিরুদ্ধে বিশেষ আগ্রহের সহিত্ত মৌখিক 
আপত্তি করায়, আমর! ক্গাস্ত হইয়াছিলাম। গ্রিমউডও মহ1- 
রাজের পুনঃস্থাপন বিরোধী ছিলেন । (দলীল $৩।১৬।১৭ ) 

৬্ঠ। তথাচ আমাদের মঞ্জ্রী-প্রাপ্ত একজন অধিপতির 
বিরুদ্ধে যে কোন রাজবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে কৃতকাঁধ্য হইবে-_ষড়- 
যন্ত্র কারীর যে কোন শাস্তিস্পাইবে না এবং মণিপুরের রাজশক্তি 
প্রকৃত প্রস্তাবে সেনাপতির হস্তগত হইবে-_ইহা আমাদের অসহা 
হইয়াছিল। সেনাপতি ( টিকেন্দ্রজিৎ ) অতি কুস্বভাবের লোক 
এবং তিনিই বিগত সেপ্টেম্বরমাসের রাজবিপ্লবের প্রকৃত নেতা 
ছিলেন! * * * * এই হেতু সেনাপতিকে মণিপুর রাজ্য 
হইতে স্থানান্তরিত কর] আমর। উচিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম 
এবং কুইণ্টন্‌ যখন কলিকাঁতাপ্ন আসিয়াছিলেন, তখন এ সিদ্ধা- 
স্তের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই । (দ্বলীল ১০১১/১৩) 

ণম। সেনাপতির নিক্বীনন যেরূপে কার্ষে) পরিণত করিতে 
হইবে, তাহা আমরা কুইণ্টনকে ক্লিছুই বলি নাই। সেনা- 
পৃতিকে বল প্রদর্শন করিবার সুবিধা না দিয়া তাহা কার্যে 
পরিণত করিবার সছ্ুপাঁয়'্ন্বন্ষে, আমরা তাহার গাত্রামর্শ চাঁহিয়।- 
ছিলাম। (দলিল ১৮) ২১৫৭ “ফক্রয়ারির ৩৬০ই নং পত্রের 
লিখিত উপদেশ ভিন্ন, আমরা কুইণ্টনকে এবিষয়ে (পত্রে ব। 
মৌথিক ) অন্য কিছুই বলি নাই। 

৮ম।' কুইণ্টন যে.তৎসমরেই গ্রিম্ডের মত,জীনিতে 
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চাহেন নাই, তাহার কারণ গুপ্ত প্রকাশের আশঙ্কা ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। তার ব! ভাকগকার্ধ্যালয় হইতে সংবাদ পাইবাবু 
বিশেষ চেষ্টা দরবার নিঃসন্দেছই করিত এবং পাইতেও পারি. 
জেন্সী সংক্রান্ত কোন কোন লোক দরবারকে গোপনে সকল 
কথা জানাইয়া দেয়, বলিয়া সন্দেহ হইরা থাকে। কুইণ্টম্‌ 
নিশ্চয়ই তাহা জানিতেন। কুইন্টন্‌ ঘেনিজের অভিপ্রার, গ্রিম্‌- 
উড়ের নিকটেও নযত্তে সংগোপনে বাথিয়াছিলেন বলিয়া কথিত 
হইয়াছে, তাহার কারণ এইরূপে বুঝিতে পারা যার । (লীন ১৯) 
টন। স্ুবিধ! প পাইলেই গ্রিমউডের সহিত পরামর্শ করিবার 
ইচ্ছা যে কুইণ্টনের ছিল, ভাহ একমপ্তাহ পুর্বে গঙডনকে মণিপুর 
গ্রেরণে প্রকাশ পার। সে সমর গড়ন, সেনাপতিত্র নির্ধাননের 
কথা গ্রিথউডকে পরিষ্কার বূপে বলিরাছিলেন এবং তাহার গ্রেপ্চ।- 
রের বিষন্ন পরামর্শ চাচিরাছলেন । গ্রিনউড কোন স্ুদুক্তিই 
দিতে পারেন নাই । সমস্ত বাপার বর্ণনা ফৰিরা গর্ভন ইটালী 
ভাষার কুইণ্টকে যে তার সংবাদ পাঠাইরাছিতেন, তাহা গর্ভন 
দেখিরাছিলেন এবং অন্থমোদন ও করিপাছিলেন । 
১০ম। গন মণিপুর হইতেঞ্জফিরিবার পর, কুইপ্টন, আমা- 
দিগকে ১৮ই মার্চ তারিথে তার সংবাদ পাঠাইয়াছিলেনু। 
(দলীল ২০) 
৬ ্ ৰং ক রখ 
১১শ। খ্মামর। জানিতান ন*_কুইণ্টনের, ১৮ই মান 
তারিখের তাঁর সংবাদ পা বুঝিতে পা রর নাই--যে সেনা- 
'পতিকে গ্রেটার করিবার জন্য, তিনি রী তদ দরবার (অর্থাৎ 
স[পারণ সভা) অুুহ্বান করিবার মভলব করিরাছিলেন। সই 
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ংবাদে, “রাজ-অছি ও দরবারের” অর্থ “রাল-অছি ও তাহার 
পারিষদবর্গ” | দরবার কথাটি এই ভাবেই সচরাচর ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। 

১২। সেনাপতিকে দরবারে (বা প্রকাঠ্য সভায়) গ্রেপ্তার 
করিবার যুক্তি, বোধ করি ২১শে মাচ্চ তারিখে সেঙগমাইয়ে স্থির 
হয়, ( দলীল ২৮২৯) এবং গওনের ৭ই মে তারিখের তারের 
নংবাদ পাইবার পূর্বে, কুইপ্টন যে কিস্থির করিয়াছিলেন, তাহ! 
আমরা ঠিক জানিতাম না! । 

১৩। গ্রিনউড, পেনাপতিকে স্থানান্তরিত ও গ্রেপ্তার করার 

বিরোধী ছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
..১৪। কুইণ্টনের প্রস্তাবিত কার্যপদ্ধতির দোষ গুণ বিচার 
সম্বন্ধে বক্তব্য এই ঘে, সেনাপতির নির্ধাদন-আদেশ সহ আমাদের 
অন্তান্ত হুকুম, প্রকাগ্ঠ দরবারে ব্যক্ত করা, কোনরূপে অনিয়মিত 
বা অসঙ্গত হইত না। সহজ অবস্থায়, এইরূপ করাই উচিত 
ও সঙ্গত হইত । এক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করিবার ময় ও পদ্ধতির 
কথা কিছুই উঠিত না। কারণ যাহাকে নির্বাদন করিতে 
হইবে, সে গভর্ণমেণ্টের হুকুখ প্রকাশ হইবার সময় হইতেই, 
আপনাকে কুইণ্টনের অন্ুগ্রহাবীন বলিয়া মনে করিত। 

১৫। এইরূপ হুকুমের বিরুদ্ধাচরখ সম্ভাবনা এত অল্প যে, 
দরধারে গ্রেপ্তার করিবার বিবরণ আর্ক লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
তথা5 এইকয়টি দৃষ্টান্ত দেওরা যাইতে পারে। সাগ্ডিম্যানের 
আহ্বান অন্থসারে খেজের নেক উপস্থিত হইলে, সাগ্িম্যান 
তাহাকে প্রকাশ্ব দরবারে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন! ইহ! অতি 
অল্প দিনের ঘটনা । ১৮৭৯ সালে, জেনারেল রবার্টস, আড়ম্বরের 
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সহিত (আফগানিস্থানে) বেলাহিলারে প্রবেশ করেন এবং প্রধান 
ব্ক্তিগণকে একত্রিত করিবার জন্য একটি ঘোষণাপত্র পাঠ 
করেন। এরূপ করিবার পর, তিনি প্রধান মন্ত্রীদিগকে (আমাদের 
বিরুদ্ধাচারী বলিয়! সন্দেহ হওয়ায় ) অবগত করেন যে, তীহা- 
দিগকে আটক করিয়! রাখ আবশ্তক হইতেছে । এ সকল স্থলে, 
তৎসংশ্লি্ট কোন্ন ব্যক্তিরই মনে বিশ্বাসধাতকতার কথা! আদৌ 
উদয়হয় নাই। 

১৬শ। ইনু! পরিষফণাররূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত যে, মণি- 
পুরের প্রস্তাবিত দরবারটি, সমকক্ষ মন্ত্রণাস্থল কিম্বা আতি- 
থেয়ত! প্রদর্শন বা আলাপ-আপ্যায়িতের স্থান নহে । বিসম্বা- 
দিত উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিবার জন্য, সর্ধপ্রধান রাজশাক্তর প্রতিনিধি কর্তৃক সেই 
মজলিস আহুত হইরাছিল। সেই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মহারাজ! 
এবং রাঁজ-অছ উভয়েই আমাদিগকে পত্র লিগিযাছিলেন ) অধিকত্ত 
পূর্বাপর প্রথ। অন্থুমারে আমরা তাহ! নানাংদা করিবার অধিক্যারী 
এবং তাহার! আমাদের বিচারমত চাঁলভে বাধ্য। রাজ-অছি 
স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন বে, আঙ্জাদের মীমাংসা শুনিবার জন্ত 
ভ্রাতা গণের সহিত তাহাকে দরবারে উপাস্থত হইতে হইবে। 
(দলীল ২৫) সেই দরবার অনুষ্ঠানে কোনরূপ, ছলনার ভাবই 
ছিল না। বাঞ্জ-অছির মত সেনাপিও তাহাতে উপস্থিত হঙ্কীতে 
বাধ্য ছিলেন ।” দরবারে রাজ-মৃছিকে মারা! বলিয়া স্বীকার 
করা ও পেনাপতির প্রতি নির্বাঈম-আজ্ঞা গ্রন্নান করা হইত । 
ইতিমধ্যে সাধারণ সভ্যতার মহিত উভয়ের প্রতি ব্যবহার করা 
কুইণ্টনের পক্ষে গ্তা্গতই হইয়াছিল। বেনাপত্তিকে দেশাত্ত- 
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রিত কর! হইত বটে; কিন্তু সেই নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞার মুখা কারণ 
কোন সামাজিক অপরাধ নহে-ত্রানৈতিক দুর্ব্যবহার মাত্র। | 
১৭। সেনাপতিকে গভর্মেণ্টের আদেশের বিষয় পুর্ব হইতে 
সতর্ক করিয়া, দেওয়া এবং সহজে বশীভূত না হইলে, তাহাকে 
বলপূর্বক গ্রেপ্তরর কর! হইবে, ইত্যাদি স্পষ্ট জানান কুইণ্টনের 
উচিত ছিল-_এইরূপই বঙ্গা, আর সেনাপতি ভরানক উপ্রস্থভা- 
বের লোক এবং গোলধঘোগ বীধাইতে পারেন বলিয়া, তাহাকে 
'বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতে এবং অনর্থ ঘটাইবার আয়োজন করি- 
বার বিশেষ সুবিধা তাহাকে দিতে কুইণ্টন বাধ্য ছিলেন_- 
এরূপ বলাও, প্রকৃত প্রস্তাবে সমান কথ)। সেনাপতি আমাদের 
হুকুম অমান্য না করিলে, তাহাকে বলপুব্বক গ্রেপ্তার করিবার 
প্রয়োনই হইত না। আমাদের বে প্রহৃত্বের কথা, পরে 
সেনাপতি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন (দপীল ২৭) দেই সর্ব 
প্রধান রাজ-শাক্তর বিরুদ্ধে, তিনি ছুবিনাত ভাবে বিদ্রোহী হইস্সা 
ঈাড়াইলেই কেবল, তাহাকে বনপৃক্বক গ্রেপ্তার করা হইত। 
| ১৮। দরবারের মন্যে, কি ভন্য কুইণ্টন গ্রেপ্তার করিতে 
চাহিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি সম্ভবতঃ তিন, 
আমাদের হুকুম যথারীতি গ্রকাশ্ত ভাবে ব্যক্ত করিতে ও তদন্ধ- 
সারে কার্ধ্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কুইপ্টন যে বক্তৃতা কর্দি- 
তেন, তাহার (মণিপুরি ভাষার ) অনুবাদ সাঙ্গ হইবার জন্া, 
নরবার বসিতে ঘে বিলম্ব হইরাছিল, তাহাতে এন্ধপ ধাঁরণারই 
সমর্থন করিতেছে । সাক্ষীভে4 জন্ত গোপনে ডাকাইঘ়া, অপক্ষা- 
কৃত মহজে সেনাপতিকো শ্রেপ্তা করা যাইত কিন্ত এ ক্ষেত্রে 
তাহা উচিত, বলিম্বা সম্ভবত; কুইণ্টনের মূনে হয় নাই। সে 
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যাহা! হউক, কুইপ্টনের কাধ্যে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতার 
লেশ মাত্রও ছিল না। | 

১৯। কুই্টন বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিলে, তাহা কঠিন 
ছিল না। মিত্রভীবে কথাবার্ড। দ্বারা, সেনাপতির মনের সকল 
সন্দেহ দূর করির। তিনি প্িশ্বস্তভাবে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, 
কুইণ্টন তাহাকে অনায়াসেই গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন। 

২০। প্রস্তাবিত দরবারটি যে কিরূপ ধরণের, তাহা ভালরূপে 
বুঝিতে না পারায় প্রথমতঃ বিশ্বাসঘাতকতা! বলিয়া মনে হইতে 
পারে। কতকগুলি আনুষঙ্গিক ঘটন্ডার় (যাহার জন্ত কুইন্ণন 
দারী নহেন) দেই ধারণা ম্বিতীয়তঃ আবার পরিবর্ধিত হয়। 
ৃষ্টান্ত_-খ্রিমউডের নিকট গতণমেন্টের আদেশ প্রেরিত হইবার 
পরেও তিনি এবং পিম্নন সৈনাপতির সহিত শীকার করিতে 
গিয়াছিলেন। 

২১। আমি কুইণ্টনকে মুখে বনিয়। ও পত্র দ্বার! সতর্ক করিগা! 
দিঘাছিলাম, যেন তিনি প্রচুর পরিমাণে সৈন্য সঙ্গে লইয়া যান ৬ এই 
পর্য্যন্ত যে নকল কাগজ পত্র পাইরাছি, তাহাতে বুঝ। যাইতেছে 
ে, কুইণ্টনের স্িজের এবং আঁপাধেত্র ভার-প্রাপ্ত সামরিক কর্ম- 
চারীগণের মতে, যে রক্ষক সং্গ গিরাছন, তাথাই তাংকালিক 
সঙ্গত ও সম্ভাবিত প্রতিরোধক নিরারণের প্রুক্ষ, যথেষ্ট বিবে- 
ঠিক ইভ । €দলীল্ম ২১৯ 

২২। পুর্ববোক্ত বিষয় পনির, সংক্ষিপ্ত মর্্বফশিপুরের 
বিসম্বা্দিত উত্তরাধিকার স্বত্ব মীমাং কী! করা আমদের কর্তব্য ছিল। 
স্থানীয় কর্তৃ্ক্ষগণের মতানসারে, মহারাজাকে পুনঃ প্রতিটিভ 
করারস্মরবর্থে যুঈরাজকে মণিপুরাঁধিপতি বলিয়। গীটকার করিতে 


৫২ মণিপুরের ইতিহাস। 


আমরা মনস্থ করিয়াছিলাম । কিন্তু সেনাপতি অতি মন্দ ও উচ্ছৃঙ্খল 
প্রকৃতির লোক, তিনিই মহারাঁজাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালিত 
করিয়াছিলেন । এজন্তঠ আমরা ধার্য্য করিয়াছিলাম যে, তাহাকে 
রাজ্য-ছাঁড়া করিতেই হইবে । আমরা তাহার নির্বাসন-পদ্ধতি 
সম্বন্ধে কিছু স্থির করি নাই এবং কুই'টন যে তাহাকে দরবারের 
মধো গ্রেপ্তার করিবাঁর সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহাঁও আমরা 
জানিতাম না। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, ভারত গভর্প- 
মেণ্টের হুকুম (সেনাপতির নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞা সহ) প্রকাশ 
করিবার জন্য দরবারই উপশুক্ত স্থান। সেনাপতি আমাদের 
অধীনস্থ দেশীয় রাঁজ্যের প্রজা_-ভিনি আমাদের আজ্ঞ শিরোধাধ্য 
করিতে বাধা । তিনি তদন্ুসারে আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার 
করিলে, সেই দরবারে নেই সময়েই তাহাকে গ্রেপ্তার করি- 
বার কুইণ্টন যেরূপ মনন্থ কারিয়াঁছিলেন, তীহীতে "বশ্বাস-ঘীতক- 
ভার আভাপ মাত্রও মামর! দেখিতে পাই না। রক্ষক সম্বপ্ধো 
কুইপ্টনকে আমরা প্রচুর সৈম্ত লইয়| যাইতে বলিয়াছিলাম ; 
এবং তিনি নিজে ও সমর বিভাগের স্থানীয় কর্মচারীরা যেরূপ 
আবশ্তক বোধ করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্গে লইয়ানছলেন |” 





[ ৩৩] 
গাত্র (গোপনীয় )-নং ৩৫২৪ শে জুলাই ; ১৮৯১ সাল । 
লগুন, ইন্ডিয়া আফিস হইতে_ মহা সম্মানিত, 
নকাউন্নিন ভারত-অর্ষের গভর্ণর- -জেনারেল 
বাহাছুরকে | 
[ মণিপুন সম্বন্ধে, ভারত গভর্ণমেপ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়1” 
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ছেন,__মহাঁমান্যা মহারাণীর (গ্রাস বিলাতী ) গভর্ণমেন্ট কর্তৃক, 
তাহার অনুমোদন । ] 


"১। আপনার গভর্ণমেণ্টের, বিগত ৪ঠা মার্চের ৩৬ নং 
( গোপনীয় ) পত্র আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িয়াহ্ছি। 
এবং তল্লিখিত ব্ষিয় লইয়। পার্লিয়ামেণ্টের ( হাঁউস্‌ অফ্‌. লর্ড্‌ ও 
হাউসু অফ্‌ কমন্স ) উভগ্ন বিভাগেই তর্ক-বিতর্ক ও বাদান্ুবাদ 
হইয়াছে । মণিপুর ব্যাপারে আপনার কাধ্য সম্বন্ধে, আমার মত 
প্রকাশ করিবার এখন উপযুক্ত সময় হইয়াছে। 


২। আপনার গভর্ণমেন্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন ও 
যে হুকুম দিয়াছেন, অপাততঃ আমি কেবল তাহারই আলোচনা 
করিব। আপনার সেই সকল আদেশ কার্যে পরিণত করিবার পক্ষে, 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও আপনার অধীনস্থ কর্খ্চারীদের-_কার্ধ্যাকার্্য 
সম্বন্ধ_-আপনি মণিপুরে ষে অন্থসন্ধান সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছেন, তাহাদের মত ও তছুপরি আপনার আদেশ ইতাার্রদর 
বিবরণ” না পাওয়া পধ্যত্ত-_আমি কোন অভিমত প্রকাঁশ 
করিতে পারি ন্ু। 


৩। বিগত ২২ শেও ২৩ শে সেপ্টেম্বরের সকল ঘটনার 
পুনরুল্লেখ করা৷ অনাবগ্তক। ইহা বলিলেই থে হইবে যে, 
ছইজন কনিষ্টভ্রাতার আকস্মিক অস্ভ্যর্থানে ভীত হইয়া রাজ- 
বাটা ছাড়িয়! মহারাজা পল্রন্ঠ করেন,_সেনাপতি প্রাসাদ ও 
অক্ত্রাগার প্র্ততি অধিকার ,করিয়া” মহারাজেঞ্ আক্রমণ-নিরুদ্ধে 
যে সমস্ত রক্ষার বন্দোবস্ত করেন,--মহারাঁজ। ভ্রাতাগণের 
সহিত [রোধ কষ্িতে নিজে অক্ষম ভাবেন: একং* পিটিকেল 
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এজেন্ট মিঃ শ্রিমউডের এবং ব্টাহার মন্ত্রীগণের উপদেশের 
বিরুদ্ধে রাজ্যপদ ত্যাগ করিয়া, কোন তীর্থস্থানে যাইতে কৃত" 


সঙ্কর হয়েন। | 
৪। ইহাতে, ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজ (যিনি বিপ্লবের 


সময় অনুপস্থিত ছিলেন) রাজ্যাধিকাঁর করেন। ইংরাজ বাজছে 
পৌছিয়া, মহারাজ শূরচন্দ্র স্বীয় মত পরিবর্তন করিলেন এবং 
'একথানি আবেদন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ ও মণিপুর পুনরধিকার 
করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, আঁপাঁমের চিফ-কমিসনারকে 
তারের সংবাদ প্রেরণ করিলেন । মিঃ কুইণ্টন তৎপূর্ধেই, তাঁর- 
যোগে, সমস্ত সংবাদ আপনাকে অবগত করিয়াছিলেন ; এবং 
কেবল আপনার মগ্ুরির অপেক্ষা রাখিরা তিনি যে, যুবরাজকে 
ব্‌জ-অছে বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন, একথাও জানাইয়ছিলেন্‌। 
তিনি ৯ই অক্টোবর তারিখে আপনাকে অনুরোধ করেন যে, 
মহারাজের আবেদন না পাওয়া পর্য্যন্ত, যেন যুবরাজের উত্তরা- 


ধিক্ণার সম্বন্ধে কোন হুকুম ন! দেওয়! হয় । 
৫1 মহারাজের আবেদন নবেশ্বর মাসের মাঝামাঝি মিঃ 


কুইণ্টনের নিকট পাঠান হয়; এবং পলিটিকেপ এজেন্ট ও মিঃ 
কুইন্টনের মন্তব্য সহ তাহা জানুয়ারির পুর্বে আপনার নিকট 
্দুর্শিত হর নাই। এ বিলম্বের জন্ত আপনার গভর্ণমেপ্ট দারী 
নহেন। তথাঁচ ইহ1 অত্যন্ত ছঃখের বিষয় যে, (এইরূপে এবং 
পরে চি্কমিসনারের সহিত ুক্তি পরামর্শ জন্য কাণক্ষেপের 
ফলে, মণিপুর ঝীজ্যসংক্রান্ত' যে নূতন ব্যবস্থা তৎকালে অল্প 
জময়ের জন্য শ্বীকার করিয়া লওয়া! গিয়াছিল, তাহ! অবিবাঁ্ 
ছয় মাস কখল-চলিল। 
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৬।:-৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে, 'দিং'কুইণ্টন যে রিপোর্ট 
দেন, তাহাতে প্রধানতঃ কেবল মহারাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব সম্বন্ধে কথ। থাকে । তিনি, মিঃ শ্রিমউডের মতানুসারে 
সুপারি করেন যে, মহারাজকে পুনঃ স্কাপন কর! কর্তব্য নহে 
ছার -উত্তবীধিকারী বলিয়া ঘুবরাঁজরে স্বীকর কর গভর্ণ, 
মেপ্টের উচিত" রাজপ্রাসাদ আক্রমণ কর! অন্তায় হইয়াছিল, 
এইবপ অভিষত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্ত ইহ! ভিন্ন 
সেনধপতি বা ঝিদ্রাহের অন্তান্ত নেতৃগণের আচরণ সম্বন্ধে কোন্‌" 
রূপ মন্তব্যই তাহার রিপোর্টে নাই । * 

৭। ২৪ শেজানুয়ারি তারিখে, আপনি চিফ-কমিশনারকে 
যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে ব্যাপারের মূপ কথাগুলির পুনকরু- 
প্লেখ ও মিঃ শ্রিমউডের কার্ধা পদ্ধতির ক্রট সম্বন্ধে মত প্রকাণ 
করিয়াছেন । দেনাপতির উদ্ধত ব্যবহারে আপনি পূর্ব হইতে 
অসন্তষ্ট ছিলেন। আপনি দেখাইয়াছেন যে, সেনাপতির কার্যের 
জন্টই বিদ্রোহ সফল হইয়াছিল! এখন ব্রিটিশ গভর্ণষেন্ট মীণি, 
পুরের বর্উমাঁন বন্দোবস্ত অশ্ুমোদনকরিয়া যুবরাঁজকে মণিপুরের 
মহাঁরাজ। বলিয়া স্বীকার করিলে, রাজ্যের প্রকৃত শক্তি সেনা 
পৃতিরই হন্তে থাকিয়া যাইবে। আপনি বুঝাইর। দিয়াছিলেন 
যে, মণিপুরে শ্মুস্তি রক্ষা বিষয়ে এখন গভর্ণমেন্টের বিশেষ স্বুর্থ 
থাকায় তাহার সেখানে কোনক্ধপ ধর্বশৃঙ্খলতা সহা করিতে 
পারেন না। - ভূতপুর্ব মহাবার্ী কদর মণিপুরী প্রজাদের নিকট 
হইতে সঙ্গত-মত পোঁষকতা পান, তাহাই পুনঃস্থাপিভ, 
করিতে, সে ময় আপনি ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্ত যাহাই ঘটুক, 
সেনাপত্যিক্র মণিপুরী রাজ্য ছাড়! করা কর্তব্য বলির্সী ক্কৃত-সন্কর 


৫৬ মণিপুরের ইতিহাস । 

কইয়াছিলেন। এরূপ মত কার্ষে পরিপত করিবার পূর্বে জাপনি 
প্রস্তাবিত বিষ সকলে চিফ-কমিশনারের অভিপ্রায় কি, তাহ! 
দ্বরায় জানিতে চাহিয়াছিলেন । 

৮) সিঃ কুইণ্টন ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, তাহার মত 
প্রকাশ করিলেন যে, মহারাজ! দুর্খল-প্ররূতি ও রাজ্যশাসনে 
অক্ষম ব্যক্তি, অতএব তাহাকে কোনক্রমেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা 
“কর্তব্য নষ্জে-যুবরাজকে মহারাজ! বলিয়া স্বীকার করিয়া, 
সঙ্গে সঙ্গে উটিতমত তদন্ত করিয়া, সেনাপত্তিকে যখোচিত শাস্তি 
দেওয়া যাইতে পারে । আপনার সহিত মন্ত্রী সভায় সাক্ষাৎ ও 
যুক্তি করিবার পরেই তিনি ১৯ শে ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রে 
স্বীয় মত পুনরায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন । আপনিও ২১ শে 
ফেব্রুয়ারির পত্রে, তাহাকে এ দিষয়ের শেষ উপদেশ দিয়াছিলেন। 

৯। আপনার সেই পত্রের ভাব এইকপ )১-“সেনাপতি 
তাহার জেষ্টভ্রাতার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, তাহার 
উপধুক্ত শাস্তি ভোগ না করিয়া, ধদি তিনি মণিপুবরে থাকিতে 
পান, ভবে গর্ত রাজশক্কি ঠাহারই হস্তগত থাকিয়া যাইবে |” 
গতর্গমেন্ট সে গ্রকাঁর বন্দোবস্তে মত দিতে পাঠবন না; কেননা, 
কাহাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টর সুখ্যাতি হইবে না এবং মণিপুর 
রা'জ্যর প্রজাদের পক্ষেও ভাল হইবে না। মহারাজ চুর্ব্বল- 
প্রকৃতির লোক-_তীহাষে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করিনা, যুবরাজকে 
মহারাজ বলিয়। স্বীকার কর্ম, 'ঘণিপুরের পক্ষে ভাল হইবে; 
অধিকন্ধ তাহাতে ব্রিটিশ স্বাথ সাধনের বিশেষ সুবিধা হইবে ।” 
আপনি মিঃ কুইন্টনের এই যুক্তির অনুমোদন করিয়াছিলেন; 
কিক সেনাগতিকে নির্বাসিত করিবার বিষয়ে আপনার পূর্ব 


দলীল। ৫৭ 
গিদ্ধান্তেরও স্থিরত! বাখিয়াছিলেন। সেনাপতিকে কোথা 
বদ্ধ করিত্বা বাথ উচিত ? যাহাতে ভিনি বল প্রয়োগ ও প্রৃতি- 
কুলভাচরণ করিতে না পারেন, অথচ তীহাঁকে দেশান্তরিত করু! 
হয়, এমন যুক্তি কি? ইত্যাদি বিষয়ের যুক্তিও আপনি চাহিয়া- 
ছিলেন। পরিশেষে আপনি চিফ-কমিশনারকে আদেশ দিয়- 
ছিলেন যে, তিনিষ্ষেন নিজে মণিপুরে গিয়া» গ্রতর্ণমেন্টের মীমাং- 
সার কথা, সেইখানে ব্যক্ত করেন এবং কোনরূপ বিকুদ্ধাচরণের 
আশঙ্কা না ককিলেও যেন প্রচুর সৈম্ত সঙ্গে লইয়া যান। 

১০। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বিভ্ঞাগের সামরিক কর্মচারীর 
সহিত যুক্তি মতে, কুইণ্টন, গোলাঘাঁট হইতে ৪** রক্ষী সৈশ্ঠ 
লইয়া যাইবার যুক্তি স্থির করেন। কাছাড় হইতে আরও ২০* 
শত সৈহ্ত আনাইবার কথ ধার্য থাকে । কুইণ্টন ১৮ ই মার্চ 
তাঁবিখে, আপনাকে তার ষোঁগে সংবাদ দেন যে, তিনি পৌছি- 
যাই, রাজ-অছি ও দরবারকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
বলিবেন ; তাহাতে গভর্মেন্টের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব্রেম ১ 
সেনাপত্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া ২৫ শে মার্চ তারিখে লইয়া আপি- 
বেন। আপনি *ইতিপূর্কেই ভূউপুর্ব মহারাজকে জানাইয়া- 
ছিলেন যে, মে সকল ব্যক্তি অতীত বিদ্রোহের জন্ত, সাক্ষাত্ভাবে 
দায়ী ও দোষী হইয়াছেন, তাহাদিগকে শাস্তি দরিয়া, যুবরাজকেই 
মহারাজ! বিয়া স্বীকার করা *কর্তব্য বলয়, আপনি সিঙ্ীস্ত 
করিষাছেন। এখন কুইণ্টনের স্তাবেও অধপনি সম্মতি দিলেন। 

১১। ভুতপূর্বধ মহারাজকে 'উলপূর্বক স্লিংহাসনচ্যুত কর! 
হইবার পরে কস বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকাঁর গতর্ণমেন্টের 
আছে কি.না, এর কোন প্রশ্বই উত্থাপিত হইচড্রু,পারে না। 


৫৮ মণিপুরের ইত্তিহাস। 


তাঁরতবর্ষের সাধারণ আশ্রিত রাজ্য সমূহের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে 
মীমাংসা! করিবার সম্পূর্ণ অধিকাঁর যে 'গবর্ণমেণ্টের আছে এবং 
তদনুযারী কার্য্য করাও যে গভর্ণমেন্টের কর্তব্য, ইহ1 সর্বন্বীকার্ষয 
কথা । আবার এ কথা বিশেষরূপেই মণিপুর সম্বন্ধে খাটে ; কেননা 
আমাদের মধ্যস্থৃতা ও অন্ুগ্রহেই মণিপুরের অস্তিত্ব আজিও 
বিদ্যমন ৷ ১৮৫১ সালে, "বর্তমান রাজার পোষকতা করিতে এবং 
ষেকেহ তীাহাকে অধিকারচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাকে 
শাস্তি দিতে” গভর্ণমেপ্ট বিশেষরূপে বাক্যদ্দান কয়েন। এবং.সেই- 
সময়ের পুর্বে এবং তাগার পরে ও--এমন কি মহারাঁজ। শুরচন্দ্রের 
রাজত্ব কালেও--গভর্ণমেন্ট ষে, প্রতিদবন্বীদিগকে বলপুর্ববক দমন 
করিয়াছেন, এবং বিদ্রোহী রাজকুমারদিগকে, ত্রিটিশ ভারতের 
মধ্যে মণিপুর হইতে নিরাপদ-জনক দূর স্থানে আবদ্ধ করি 
রাঁখিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তে যণিপুরের ইতিহাস পুর্ণ । 

১২। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে, বলপুর্বক মহারাজাকে যদি. 
মণ্পুর সিংহাসনে, আপনার গভর্ণমেণ্ট পুনঃস্থাপিত করিতেন, 
তাহা হইলে ন্তাপান্ুমৌদিত কার্যাই করা হইত। তিপি ত্বরাগ্ 
পলাইয়া না আসিলে, বোধহয়, তাহাই হইত । তাহার গর 
নেক বিলম্ব ঘটয়াছিল ; স্থানীয় (ইংরেজ ) কম্মচারীরাও, 
রাজবিষ্লীবের ফলাফল সম্বন্ধে কোন আলোঁচন। ন! করিয়া, তাহ! 
স্বীধার করিয়া লইয়াছি ছিলেন ১ তথাচ আপনি যখন ভূততপূর্ব্ক 
মহাঁরাজার দরখাস্ত পাইলেন, তখন উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মীমাংসা 
বিষয়ে প্রধান বাজশক্তির স্থমতা ও . অধিকার বজাম্ন াখার 
পক্ষে, আপনি গুঁদানীন্য দেখাইলে, আমার, মতে, উচিত কার্ধয 
কর! হইত না.) মণ্রিপুরে উত্তরাধিকায় :লশ্বন্দে যেরূপ জনশ্রুতি, 


দল &৯ 


আছে এবং সেনাপতির যেরূপ শ্বভাব,তাহীতে তাহাকে শান্তি না. 
দিলে,বারম্বার সেইরূপ বিভ্রাট ঘটিতে পাবরিত,অতএব সেই রাজ্যের, 
মঙ্গলের জন্ত আপনার হস্তক্ষেপ কর! উচিত তে! ছিলই, অধিকন্ত, 
এই কয় বদর মধ্যে মণিপুর ও তদধীনস্থ জাতি সকলেপ্র 
সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পুর্ববাপেক্ষা যেরূপ অধিকতর নৈকট 
সম্বন্ধ ঘ্টিদ্বাছে,* তাহাতে মেখানে বিশৃজ্খলতা ঘটিলে, এখন, 
আর নিশ্চিন্ত থাক। কোনমতেই চলে না। অতএব ব্রিটিশ 
গভমেণ্টের বার্থ রক্ষার জন্তও আপনার হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন 
ছিল। সে পঙ্সে গ্লারতের অল্যান্ত আশ্রিত রাজাদের স্বার্থ; 
বিৰেচনাও সর্বাপেক্গ' গুরুতর কাঁরণ। কেননা, সেইরূপ গুঁভঃ 
বিবাদ জনিত বিদ্রোহ নিষয়ে আপনি উদণপীন থাকিলে, সকল 
রাজাই স্ব স্ব প্রতৃত্ের স্থায়িত্ব বিষয়ে বড়ই সন্দিহান হইতেন। 

১৩। হস্তক্ষেপ করিবার যুক্তি, আপনার গভর্ণমেন্ট যে হিরু, 
করিয়াছিলেন, সেপক্ষে আনার পন্দেহ নাই। সেনাপতি যেরপু 
উশৃঙ্ঘপত| ও ভক্নানক স্বভাবের জনা বিখ্যাত, তাহাতে তাচ্ছাকে 
বাজ্য ছইতে নির্বাসিত না করিলে, তিনিই প্রকৃত ক্ষমতাধিকারী 
থাকিতেন এবংঞআপনার হন্তক্ষেপপ করাতেও কোন ফল হইত নাও 
অতএব স্াহাকে মণ্পুর হইতে সরাইয়া, ভারতবর্ষের নথ 
কোন স্থানে আবদ্ধ পাখিবার সক্বল্প যে আপন করিয়াছিলেন! 
তাহ! পশু ও যথার্থই রজনীর অনুমোদিত পানি 
আপনার এই কার্ষ্যে বড়ই এ হইয়াছি । 

৪1 মহারীজকে পুনাস্থাপিত কর$ বা যুবরাকে 
মহারাজা গলির স্বীকার করা উচিত--ইহা মীমাংসা কন 
(পেনাপুতির নির্ধাসনের 'মত) সহজ কথা! গ্তয়।। আপনার 


৬* মণিপুরের ইতিছাস। 
গব্ডবমেন্ট তাহাফে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রথমে ইচ্ছুক ছিলেন। 
তদ্বিরুদ্ধে চিফকমিশপার দৃঢ় রূপে বিস্তর প্রতিবাদ করায়, আপনি 
সেএত ত্যাগ ফরেন। কুইণ্টনের আপত্তিগুলি আমি উত্তমরূপে 
পলোডন! কারয়! দেখিয়াছি; তদন্ুপারে আপনার গভণমেন্ট, 
মত পরিবর্তন করিয়া! ভালই করিয়াছেন । ১৮৫১ সালে, গভর্ণমেন্ট 
ধে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তদনুসারে গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য কেবল 
মহারাজ? চন্দ্রকীর্তি সিংহেতেই সীমাবদ্ধ নয় বটে, কিন্তু মহারাজ 
শ্রচন্দ্রের নিজের শাসন-কতৃত্ব-ক্ষমভা ও আমাদের উপদেশ সত 
চলার উপর, সেই কর্তব্য অবপ্যই নির্ভর করিতেছে । আমি সম্থষ্ট 
হইয়াছি যে, মহারাজ! স্থির চিন্তে সম্পূর্ণরূপে সিংহাসন পরিত্যাগ 
করাগ্প এবং আপনার উপদেশমত কাঁর্ধ্য করিতে প্রস্তুত না থাকার, 
আপনি তাহার সম্বন্ধীয় কর্তব্য হইতে একবারে নিষ্কৃতি পাইয়াছি- 
লেল। কেবল শাস্তি ও সুশীননের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই আপনি 
তখন বাধ্য ছিলেন। পক্ষান্তরে মহাঁরাজার পুর্বব বিবরণ দৃষ্টে গু 
সানী (ইংরাজ) কর্দচারীদের মতাঁছুসারে, স্পইই বুঝ| গিগ্না- 
ছিল যে,যে ব্যক্তি পুর্ধার্পিত ক্ষমতা রীতিমত চাঁশনা করিতে 
জানে না, তাহীকে বলপূর্ধবক পুন্যস্থাপিত করা* অপেক্ষা, ভাবী 
উত্তরাধিকারীকে, মহারাজ! বপিয়' স্বীকার করিলে, অধিক মঙ্গল 
হইবার বিশেষ সন্ভাৰনা 

১৫। মহারাজ শূরচন্্রুক পুমঃপ্রতিটিত ন| করায়,মুবরাজকে 
মহারাজা বলিয়! স্বীকার কৃরিকার* সিদ্ধান্ত স্বতঃই হইরাছিল। 
তিনি বিদ্রোহে ঘোগ দেন (নাই), তিনিই ভাবী উত্তরাধি- 
্ষারী) তীহাঁকে সক্ষম এবং আমাদের উপদেশমত &ালিতে ইচ্ছুক 
খলিগা বৌধ-হইয়াছিল 7 এবং প্রতিবাদী আর্টকেহই ড্রিল লা। 


দলীল।, ৬ 
১৬1 আমি আইহলাদের সহিত জানাইতেছি যে, আপনার 
গভণমেণ্টের নীতি, মহারাণীর গভর্ণমেন্ট সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন 
কবিতেছেন। আপনি সম্মানস্থচক রাজনীতি অবল্ন করিয়া- 
ছিলেন; এবং করদ রাজাগণকে নিশ্চিন্ত করিবার পক্ষে, তাহাই 
সবিশেষ উপযোগী হইয়াঞ্িল। আপনার মীমাংসা কার্ষ্য পরি- 
ণত করিবার জগ্ঠ যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করা আবশ্তক, 
তদ্ধেতু চিফ কমিশনারের বিবেচনার প্রতি নির্ভর করিয়া ও আপনি 
যে ভালই করিধীছেন, সে পক্ষেও আমার সন্দেহ মাত্র নাই। 
১৭। আর একটি কথা ধেবল অবশিষ্ট আছে; সে পক্ষে 
আপনার অধীনস্থ কর্মচারী যেরূপ কার্ধ্য করিয়াছিলেন, তাহ। 
আলোচনা কনা অপেক্ষা, সে বিষয়ে আপনার গভর্ণমেণ্ট যে 
আজ্ঞ। প্রদান করিয়াছিলেন, তদন্ুপালেই বিচার করা ভাল। 
সেনাপতি আনম্মলমর্পণ না করিলে, মিঃ কুইণ্টন যে তীঁহাঁকে দর- 
বারেই গ্রেপ্ার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আমি সেই কথার 
উল্লেখ করিতেছি । আপান ১১ই মে তারিখ, আমাক্ষে যে 
তারঘোঁগে সংবাদ পঠাইয়াছেন, তাহাতে বধ'ইয়া দিয়াছেন যে, 
৭ই মে তারিখে গর্ডনের নিকট হইতে তাদরর নংবাঁদ পাইবাৰ 
পুর্বে” আপনি সে" বিষয়ের বিশেষ ও বিশ্বামযোগ; কথা কিছুই 
শুনেন নাই |, তদনুসারে এ বিষধর নামি অতি স্তাববানে ভাবিয়া 
দেখিয়াছি । মিঃ কুইণ্টনের প্রতি খে এজন্ত কিছুমাত্রও বিশ্বাস- 
ঘাতকতার দোষ দেওয়া ধীর না; সে পক্ষে মামি আপনা 
সাইত এক মত। কিন্ত ( রাঙ্যোটিবে কাদি নিজিধ ) শুভানুষ্ঠটানিক 
কার্যের জ্টই যে দরবান্ন করা হইরা থাকে ইহাই প্রার 
সাধারণের ধারণঞ্; অতএব দরবারে আহ্বান্জ ক্রিয়া থেন 


৬ মণিপুরের ইতিহাস। 


ফাহাকেও. আর গ্রেপ্তার করা! না হয়, এবিষয়ে (ভবিষ্যতে) 


লাবপাম'হইতে হইবে । 
আপনার-_ইত্যাদি ! 


(স্বাক্ষর)__ক্রস ।” 





[ ৩৪ ] 
নত ৮২ এ। 
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আদালত, মণিপুধ। 
ভারতসাআজ্ৰী বঃ মণিপুরের যুবরাজ টিকেক্রজিৎ। 
অভিযোগ । 
১। ভারতসাগ্নাজ্জীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ । 
ই। চারি জন্‌ ব্রিটিশ রাঁজকর্খ্রচারীর হত্যায় সহায়তা । 
। নরহত্য! | ্‌ 
দ্সামীর বিরুদ্ধে তিনটি অতি গুরুতর ও জঘন্য অপরাধের 
অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে । কিন্তু আমি নিরপারাধী। 
. আমার নির্দোষিতা সাব্যস্ত 'করিতে হইলে, মামাকে নিজের 
দুঃখ ও কষ্টের সুদীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করিতে ভইবে | এই জন্ম 
আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, আদালত আমার প্রতি 
কিঞ্চ অনুগ্রহ ও সহহ্ভূত্তি দেখাইবেন ১) এবং করযোড়ে 
প্রার্থনা এই যে, বাজে রুটনা, উড়ো কথা ও অমূলক শুজবে 
বিশ্বাঘ কুরিয়া, «আমার, বিদ্ধ কোনরূপ কুসংস্কারাপন্ন ও 
কুধারণা-বশ হইবেন না। 
সর্ধাঞ্চে ক্বামি সবিনয়ে জানাইতেছি যে, চীমার বিরুদ্ধে 'ষে 


দলীল। ৬৩ 


সফ্ধল সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আসামের 
চিফ কমিশনার মিষ্টার কুইণ্টন ও কর্ণেল স্কীনে প্রড়ৃতিকে হহ্যা 
করার বিষয়ে আমি যে কোনরূপ সহারতা করিয়াছি, তাহ! কিন্ছু- 
মাত্রও প্রতিপন্ন হয় নাই । বিগত ২৪ শে মার্চ তারিখে, যে 
ছয় জন ইংরাজ কর্মচারীধ প্রাণনাঁশ হইয়াছে, তাহার মধ্য তিন 

ন (মিষ্টার শ্রিমউড, লেঃ পিম্সন ও লেঃ ব্র্যাকেন্বরি ) 
আমীর পরম বন্ধু ছিলেন। দানশীল ও সদাশগ প্রকৃতির লোক, 
প্রান্ঈই নরঘাঁঙ্ক হর না; এবং নিচুজর বন্ধুগণের প্রাণহানি 
করাঁও কোনমতেই সম্ভবপর নহে ।* এ পক্ষে আমার বিরুদ্ধে 
প্রমাণও কিছুই উপস্থিত হয় নাই। অতএব আমার প্রতি নর- 
হত্যা অথবা তাভার সহারতা দোষারোপ ম্তায়পঙ্গত হইতেছে ন1। 

প্রথম আঁঙভযোগ (মথাৎ ভারত সামাজ্ঞীর বিকদ্ধে 
যুদ্ধ কর!) সম্বন্ধে আনার নিবেদন এই থে, ব্রিটিশ সৈশ্ভগণ 
শেষরাত্রে অতকিত ভাবে প্রাচীর উল্লজ্বঘন পূর্বক আমার 
বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কবিল। তাহারা আমার ঠতৃক 
বাস্তদেলেত! শ্ত্রীঠ বৃন্দাবনচন্দ্রের শ্রীমন্দির ভগ্ন ও তাহার 
পবিত্রতা নষ্ট ক্ঠরল । দেবতা জীীউয়ের সমস্ত অলঙ্কার লুটিয়। 
লইল.+ তাহারা পবনাদোষে আমার কয়েকজন ভূত্যের প্রাণনাশ 
ও দান সর্দার নামক" জনৈক মুদলমান মন্ত্রীর পরিবারস্থ 
সকলকে হত্যা করিনা তাহার ঘ্বরবাড্াীতে অগ্নি লাগাইয়! জালা- 
ইয়া দিল। তৎপূর্বে আমিঃ মাও অন্যায্য ব্যবহার কৰি 
নাই। তথাচ সৈম্গণ আমাকে ষট্রপ্তার করিধার জন্ত উল্লিখিত 
রূপ কাফের সহিত অকারণ অসহ উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া 
ছিল। তাই ভঙ্জম আত্মরক্ষার্থ অগত্যা বস্ত্র শৃস্ত্. ব্যবধার 


৬৪ মণিপুরের ইতিহাস । 


করিতে ধাঁধ্য হইয়াছিলাম। আমি অসভ্য, উদ্ধত-স্বভাব, জঙ্গলী 
জাতির অশিক্ষিত নির্বোধ রাজকুমার- আমি, এরূপ ভয়ানক 
অরস্থায় আত্মবক্ষার্থে যাহা! করিয়াছিলাম, তাহ ভারত-সামাজীর 
বিরুদ্ধে শক্ত! ও বিদ্রোহাচরণ অপরাধ ধলিয়। যে কি প্রকাৰে 
গণ্য ক্ুইতে পরে, ইহ আগীব বুদ্ধিবিবেচনাক অগয্য। 

বিগত ২৪শে ম্টর্চ তারিখের শোকাবহ ঘটশাবলীর বিবরণ 
দিবার পূর্বে আমার সর্বজ্যেষ্ঠ বৈমান্ধ ভ্রাতা মহারাজা শূরচন্জ্ 
নিংহের বাজপিংহাসন পরিত্যাগের মুল বৃত্তীস্তশুলির উল্লেখ 
করা আবস্তক। কেননা «এই শেষোক্ত ব্যাপারই পরবর্তী 
বিপদের মূল ছেতু। 

মণিপুর রাজবংশে আট ভ্রাতা তন্মধ্যে মহারাজ ও অপত্ 
তিন ভ্রাতা! এক মায়ের ও অপর চারি ভ্রাতা ভিন্ন ভিন্ন চারি জম 
বিমাতার গর্জাঁত। প্রথমোক্ত চারি ভ্রাতাই প্রকৃত প্রতি- 
পত্তিশালী_-মপর চারি জন নামে মাত্র পদস্থ ছিলেন। ক্ষমত)- 
বান ভ্রাতা চতুষ্ম় অপর চাঁরিজনকে দ্বণা ও বিদ্বেষের চক্ষে 
দেখিতেন এবং তাহাদের মনোকষ্ট দিবার সুযোগের ও অপ্রতুল 
ছিল না। বৈশাত্রেক্ ভ্রাতাদের মধ্যে সচরাচর - যেরূপ মলো- 
মালিন্ত ও হিংস1 জন্মিয়া থাকে, এ পরিবারেও সেইরূপ 'ছিল। 
মহারাজের সহোদর তৃতীয় ভ্রাতা এবং আমাদের পরলোকগ 
পিভাঠাকুর মহারাজ চন্ত্রকীর্তি পিংহের সম্ভানদের মধ্যে জীবিত 
পঞ্চম পুত্র কুমার পাক্কা পিংহ অশ্বতত্ববধারক ছিলেন ঠাহাক 
ছুই জন দাদ আম”র একটি 4খের ঘোড়া চুরি করিরাছিল। 
আমি তাহাদিগকে শাসন করিয়াছিলাম। সেই হইত পাক 
পিংহের আমার সহিত সপ্তাব নাই। 


দর্লীল। ৪৫ 


মণিপুরের পূর্বাপর প্রচুলিত প্রথামত মহারাজের পরেই 
যুবরাজ রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় ক্ষমতাঁধারী। দেওয়ানী বা! ফৌজদারী 
মোকদ্দমার বিচারের কর্তৃত্ব কর! যুবরাজের কার্য । কুলচক্্র-ধধজ 
সিংহ ইতিপূর্বে যুবরাঁজ ছিলেন এবং নিজ কর্তব্য কর্ন নুখ্যাতির 
সহিত সম্পাদন করিতেন। কিন্তু মহারাঁজ শুরচন্্র “রিচার* 
নামে এক নূতন পদের স্থষ্টি কিয়া তাহাতে পুর্বোক্ত পাক্ক। 
সিংহকে নিযুক্ত করিলেন। পলিটিকেল এজেব্ট মিঃ গ্রিমউ্ড 
পাক্কা সিংহের*শিক্ষক ছিলেন! তীহারই সহায়তায় মহারাজ 
কৌশলে পাকা সিংহকে রূপে উন্নপ্ত ও যুবরাঁজকে ক্ষমতাচাত 
করিয়াছিলেন। ইহাতে যুবরাজ কুলচন্দ্র অবশ্তই বিরক্ত ও ক্ষ 
হইয়াছিলেন । 

আমাদের পিতার মৃত্যুর সময় স্দ কনিষ্ঠ রাজকুমার জিল্লা 
গম্বা সিংহের বয়স ৯১০ বৎস মাত্র ছিল। রাজকীয় কোন 
পদ বা সম্মান তাহাকে প্রদত্ত হদ্র নাই । তাহার বয়স বাঁড়ি- 
যাছে- আনুষঙ্গিক খরচ পত্র বাঁছিয়াছে-কিস্ত মহারাজ শরচন্্র 
তাহার মাপহারা বাড়াই! দেন লাই। নানা সমরে, তাহাকে 
নানারূপে অত/পচারিত ও অপমানিত করা হইয়াছে । মণিপুর 
রাছর্ংশধরগণ বাড়ীর «বাহির হইলে বা কোথাও গেলে, 
শি্গা বাজইবাঁর রীতি আছে। জিল্লা পার্থ এক ঁ দিন 
বাহিরে যাইজ্জর সময় শিঙ্গা বাজিতেক্টিল 1 “একপ শিঙ্গা বাজান 
অপরাধ হইতেছে__মহারপ্িজক অগ্রামান করা হইতেছে” ইত্যাদি 
রূপ বলিয়া! পাক্কা সিংহ ,তাহা বন্ধ করিলেন। মহারাজও 
তাহ! একখাবে রহিত কবিবাঁর ভাদেশ দিলেন। এই গ্রচলিত 
লঙ্মানড৪ সম্মের চিত বিলুপ্ত হওয়ায় পাক? গিংহর মনে 


৬ মণিপুরের ইতিহাস। 
দারুণ কষ্ট হইল।- কিন্ত তিনি এই সকল লাগুনা নীরবে 
সহ করিতেছিলেন। 

ভূতপুর্ব কুমার দোলারাই হাঞ্জাবা (যান তন্বাবধারক ) 
অঙ্গেয় সিংহকে আমি বাল্যকাল হইতেই বড় ভাল বাঁসতাম। 
কেবন্গ এই জন্যই পাকা দিংহ তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। 
পাকা সিংহ মহারাজ শৃরচন্দ্রকে হঠাৎ মিথ্যা করিয়া বলিলেন 
ঘে, অঙ্গেয় সিংহ গোপনন্াবে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার বিরুদ্ধে 
পিদ্রোহ করিবার চেষ্টা করিতেছে । মহারাজ সে বিষয়ের 
সত্যাসত্যের কোন তদন্ত ন|- করিয়াই একবারে ভুকুম দিলেন 
যে,২৩ সে সেস্টম্বর প্রতাবে অঙ্গের সেনা ও জিল্লা গন্বাকে 
গ্রেপ্তার করিয়! নিরস্ত্র কদ্।1] হইবে। কার্ধোদ্ধার করিবার জন্ত 
পাক্কা সেনা গুপ্ত ভাবে নৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। এই 
কথা জানিতে পারিয়া হারা মন্মীহত হইলেন এবং সেরূপ 
অপমান সহা করা অপেক্ষা পিই-পিংতানন সম্মুথে যুদ্ধ করিয়া 
মৃত্যু হওয়াও শ্রেয়; বিবেচনা করলেন । তাহাদিগকে গ্রেপ্তার 
কর! হইলে যে লোকদেখান বিচার হইত, তাহাতে তাহাদের 
প্রতি চিরনির্বাসন বা গ্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইত, ইহ। নিশ্চয়_-ইহ! 
তাহারা বিলক্ষণ বুঝিপাছিঃলন । এইবপু চিন্তা করিথা তাহারা 
উভয়ে একত্রে ২৯শে সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহর রাত্রে রালবাটি আক্রমণ 
করিলেন এবং বন্দুকাদি চগাযাইতে লাশিলেন। ৮ * আমি 
রাজপ্রাসাদ পৌছিবার পূর্বেই «প্রঞ্জাক্গের সম্মিলিত হইবার 
চির প্রচলিত সঙ্কেত ৫টা তোর্প দাগ] হইয়াছিল। মহারাজার 
পলারমের কথা সকলেই বলিতেছিল। 

প্রাণ ত *ক্ষণাৎ রাজবাটার মধ্যে সবেগে' গ্রবেশ করিতে 
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আরস্ত করিল এবং অন্নক্ষণ মধ্যে দশ হাজারের অধিক লোক 
একত্রিত হইল । সকলেই পাক্কা! সিংহকে ভাহার কু-অভিসন্ধিব্ 
জন্য অভিসম্পাত এবং অঙ্গের পিংহকে ক্ষত্রিয়েচিত সাহস ও 
বিজয়ের জন্য শ্রখ্যাতি করিতে লাগিল। জগতের অন্যান্ঠ 
রাঁজপরিবাঁরেও তো বীতি এই যে, বিজয়ী ব্যক্তিই বাঁজসিংহাসন 
অধিকার ও রাজমুঁকুট গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
মণিপুর রাজ্যের পদ্ধতি বিশেষরূপেই এই মত। কিন্তু দেই ছুই 
জন রাজকুমার বা আম--কেহুই আমরা রাজা হইতে চাহি 
নাই, যুবরাজ কুলচন্দরকে রাজপাটাধিফ্টারী করিবার যুক্ি ধার্য্য 
করিছাছিলাম। ন্ত সে বাত্রেঘুবরাজকে তোখাও দেখিত্তে 
পাশুর়া গেল না এবং মহারাজা ৪ তাহার নভোদর তিন আাতারও 
"নান সংবাদ জানা গেল না। 

২৩ শে দেস্টে্বর তা'রণে জানা গেল বে, যুবরাজ কু লচন্্র- 
ধ্বজ-সিংহ কয়েকজন অগ্চপ্র সঙ্গে, বিষেণপুরের দিকে গিগাছেন 
এবং মহারাজা তাহার ভাভাগণের স্ঙিত রেসিছেন্সিতে আশ্রয় 
লইয়াষ্ছেই । এই সকল বিবরণের উল্লেখ করিয়া এবং যুবরাজকে 
গদিতে অ ভিিক্ত*করিবার কথা লিখিয়া আদানের চিফ কমিশনা- 
রের নিকট--মাগাঁর ১টি, মহারাজের ১টি এবং পলিটিকেল 
এজেন্টের ১টন্কচতিনটি তারের সংবাদ পাঠান ভইল* পরদিন সমুন্ত 
তারের সংবাদেঞ্জই উত্তর পণি টিকে এজেণ্টের নিকট আদিল । 
তদন্ুসারে গভর্ণমেন্টের ্রঞ্জিনন্ধি সুটহেব ঘুবরাজকে রাজ অছি, 
আমাকে যুবরাজ, অঙ্গের লিংকে চিঠি ত, জিল্লী গন্খাকে সামু 
হাঞ্জাবা (রা ধীর হস্ত ্রীতন্বাবধা রক) বলিয়া স্বীকার করিলেন 1* 


মম লাস স্পা শিসতত পাশাপাশি ১৮পপপিপল। 
স্পাশিপাপিপাপ বাতি শ। 





* এইক্জ'খাস্তে অনেক নূতন কথ। আছে। কতকগুলি ঘটনা € নও সময়াদির 


৬৮ মণিপুরের ইতিহাস। 


বিগত সেপ্টেম্বর মাসে এই সকল ব্যাপার যখন ঘটে, তখন 
আমি মৃত্রকোষে পাথরী রোগে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলাম এবং 
(রপিডেন্দী হাসপাতালের ডাক্তার লক্ষণ প্রসাদের চিকিৎসাধীন 
ছিলান। গভমেন্ট ভূতপুর্ব মহারাজার একতরকা কথ৷ শুনিয় 
এবং মহারাজ কুলচন্ত্রের নিকট কোনরূপ তদন্তই না করিয়! 
একবারে আমাকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দিয়ছিলেন। গভণ- 
মেন্টই তে। আঁসাকে যুবরাজ বলিয়! মণ্ুর করিয়াছেন। থে ছস্ক 
মান আমি পেই পদে ছিলাম, তাহার যধ্যে এমন কোন 
অপরীবই করি নাই বে, শতজ্জন্ত 'আমাকে উতপীড়ন সহকারে 
গ্রেপ্তার পুর্বক নির্ধাদিত করণার্থ সসৈম্ত চিফ কমিশনারকে 
পাঠান, গভণসেন্টের কর্তব্য হইতে পারে। 

হঠাৎ সৈন সমভিব্যাহারে চিক কমিশনারের মণিপুর আসি- 
বার কারণ, সাক্ষাৎ সন্বন্কে গভর্মেন্ট বা পলিটিকেল এজেণ্টের 
নিকট ছুই জাঁনাথায় নাই ও কিন্ত এখানে গুক্ষব উঠিয়াছিল 
যে ভূতপুবৰ মহারাজ! পুনঃ-প্রতিষিত হইবার জঙ্কা চিফ কমি- 
শনারের সহিত আপিতেছেন | শুরচন্ছ যে তাহার সাবেক দলের 
সহিত পুনরায় মণি "রর আধিপত্য করিবেন, তহা কেহই পছন্দ 
করে নাই ;* অতএব তাহার পুন/স্থাপনে বাধা দিতে সকলেই 
দু প্রতি হী (েন। গিটিকেল এজেটের সহিত পরামশশ 





০ পাশা শপপাপিপপিপাসশিসীশিশ ১ সপ পু শা 


সহিত আমাদের ইতিহাস বত বিখরণের মিল হয় না 4 আবার ইহাভে 
কোন কোন বিষয়ের আঁদে। উন্লেগু শুই । টিকেন্দ্রজিতের মনশ্চাঞ্চলোর 
জন্য কোন কোন কথা তিনি উন্টঃ বলিয়াছিলেন বা জানকী বাবু লেখার 
দোষেই এইরূপ হইয়াছে, কিম্বা সভা কথা এইরূপই কি বা, তাহা আমরা 
বলিতে পারি ন। তবে, একথ| নিশ্চয় যে, সমর স্থগিতের পর মহারাজ চিফ 
কমিশনারকে যে পত্র মিনিিিনার, তাহা টিকেন্দ্রজিৎ জানিতেন না। 


দলীল। ৬৯ 


করা! হইল ) শুবং ধার্য্য হইল &য অকারণ আশঙ্কা না করিয়া 
(কলিকাতা প্রবানী মণিপুরী) গোলাপ সিংহের নিকট হইতে 
শূরচন্জ্ের সংবাদ জানা হউক! তদনুসারে পরগালাপকে একটি 
তারের সংবাদ পাঠান হইল; তাহার উত্তর আসিল ঘে, শুরচন্জ 
তখনও কলিকাতাঁতেই রহিয়াছেন । তৎ্পরে রাস্তার ধারের, 
আড্ডাস্থান সকল তদারক এবং চিফ কমিশনায়কে যথাসাধ্য সকল 
প্রকারের সাহাধ্য করিবার জন্ত থঙ্গাল জেনারেলকে মেয় থানা 
পর্য্যন্ত পাঠান হইল । তীহাঁকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত বিগত 
২১ শে মার্চ নব-সেনাপন্তি অঙ্গেয় সিংহ সেঙ্গমাই থাঁনায় গিষ্কা- 
ছিলেন। সেঙ্গমাইস্থ তাঁন্থু হইতে (২১ শে তারিখে প্রেরিত ) 
চিফ কমিশনারের একখানি প্ধ পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে 
লেখ ছিল ঘেভিনি « পর দিন বেল ছ্িপ্রুহবেক মম বোঁদ- 
ডেন্দীতে দরবার করিবেন--তাহাতে যেন রাঁজকুমারেরা ও 
মন্ত্রীরা সকলে উপস্থিত হন ৮ পুর্ব হইতেই অসময়ে নিরমাতিরিক্ 

ংখ্যক রক্ষক সমভিব্যযহারে কমিশনারের আপার কথা শুনিয়াই 
মণিপুরের লোকের মনে নানা সন্দে্ হইন্াছিল। বিশেষতঃ পূর্ব 
প্রথামত, গ্রথমে* দরবারগৃহে না হইরা বেসিডেন্িতে এবং 
আসিবাঁমাত্রই তায় আব॥র রবিবারে ) দরবার করিবার কথায় 
সেই সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল । এই সত্বরতা। ও এক্প কার্য্যপদ্ধ£$ত 
অবলম্বনের কাঞ্গণ কি,তাহা ঘি? গ্রিমউত্ঁকে জিজ্ঞাস! করায় তিনি 
রাঁজ-অছিকে লিখিয়! পাঠাইলে্ হে 'খুরদিনই কোন বিশেষ কার্য্ের 
জন্য চিফ কমিশনারকে টামু াইতে হইবে। এই জন্ই ভিনি 
'আসিয়াই দ্বারে কাধধ্য সমাধা করিবেন । কতকগুলি কুলি 
ঠিক করিধ়া রাখিবার কথাও মিঃ গ্রিমউ্ড বলিয়াছিলেন।* 


৭০ মনিপুরের ইতিহাস। 


পরদিন প্রাতঃকাঁলে চিফ ক্লমিশনারকে অভার্থনা করিবার 
জন্য আমি (প্রার ছুই ক্রোশ দূরবর্তী) কৈরস্কাই নদীতীর 
পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। নিকটবর্তী পাহাড়ের জঙ্গলে নাগার! 
আগুন লাঁগাইরা দেওয়াতে, সেই নদীর কাঠের পুলটিও দৈবাঁ 
পুড়িয়া গিয়াছিল। এজন্ত আর অধিক দুর যাইতে না পারিয়! 
আমি চিফ কমিশনারের পার হইবাঁর স্ুবিধার্থ নদীর উপর 
দিয়া একটি পথ প্রস্থত করিতে প্ররত্ত হইলাম। তৎপরে চিফ 
কমিশনার ও তীহার দলবলের সহিত বেলী "১০ টার সময় 
রেসিডেন্সিতে আসিয়৷ পৌঁছিলাম ৷ 

ঠিক উপযুক্ত সময়ে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্ত রেপি- 
ডেম্লির ফটকে গিয়া আমি উপস্থিত হইলাম। কিন্ত নির্ধারিত সমসষে 
কমিশনার প্রস্তত না হওয়ায়, আমকে অদ্ধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষণ 
করাইয়া! রাখা হয়। ইহা নিতান্তই সভ্যরীতি-বিরুদ্ধ; আমি 
ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলাম এবং জ্বলন্ত সুর্ষ্যোন্তাপে থাকিতে 
বাঁধ হওয়ায় বিরক্ত ও দুঃখিত হইলাম । ভিতরে যে সব 
সাজ সজ্জা ও নড়ন-চড়ন ,হইতেছিল, তাহা আমি দেখিতে 
পাইয়া তাহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্ম (মুসলমান) দাস্ু 
সর্দীরকে পাঠাইলাম ! দাস আসমা আমাকে সংবাদ দিল 
যে, রেসিডেন্দী” বাঙ্গালাঁর সম্মুখে ও পশ্চাঁছাগে সশস্থ সিপাহীগণ 
স্থাপিত হইতেছে এবং উঠ্চতম সামৰিক কর্ম্চারিগণ সম্পূর্ণ সজ্জিত 
হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ছেন। ৷ দর্ববারটি কেবল আমাকেই 
গ্রেপ্তার করিবার ছলন। রঃ মাত্র--আমার মনে পুর্ব হইতেই 
এইরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল; এখন তাহা বদ্ধমূল হইল। অধি- 
কত্ত, রবিন আমি একাদশীর উপবাস করিয়াছিলাম: এবং চিফ 


দলীল । ৭১ 


কমিশনারের অভ্যর্থনার্থ নদর্টতীর পর্য্যন্ত যাতায়াতে আমি 
শ্রাস্ত ক্লান্ত হইষ1 পড়িয়াছিলাম ; স্থতরাং আর অপেক্ষ। করিতে 
না পারিরা প্রাদাদে ফিরিয়া আইলাম । 

আমি সন্ধ্যার সময় শুনিলাম যে, মিঃ শ্রিমউড ও লেঃ সিম্সন 
আমার সহিত দেখা করিতে আপিরাছেন; আমি অস্থু- 
স্থতা, নিবন্ধন উহাদের সহিত দেখা করিতে ন! পাবিয়া অত্যন্ত 
ছঃ খিত হইলাম | পর দিন প্রাতঃকালে পুনরায় তাহারা আমার 
বাড়ীতে আসিরা আমাঁকে পীড়িত ও শব্যাগত দেখিলেন। 
তাহার! আমাকে বলিলেন যে, চিফ কমিশনার গভর্ণমেণ্ট হইতে 
যেহুকুম আনিরাছেন, তাত ঘম্ম এই বে, বর্তমান মহাঁরাজার 
রাজপদ মন্ত্র হইল; কিন্তু "ভণনেন্টের স্বেচ্ছাধীন সময় পথ্যন্ত 
আমাকে ব্রিটিশ রাজ্যর মধ্যে কোন স্থানে নিব্বাসিত অবস্থান 
থাকিতে হইবে। আম তদন্থম',ব কাধ্য করিতে প্রস্তুত আছি,এমন 
কথ। বলিলাম । কেবল শরীর ০” ও নকল আগোজন স্থির করিতে 
কিছু দিন সমন চাহিলান | শঙ্্যার সময় মহারাদগা নিজ মহলে 
একাট দরবার কলেন, তাহানে আন্জাকে উপস্থিচ হইবার আদেশ 
দেওয়াযত ত আঁমি' একথা? নড়াল কারা গেলাম । সেই দরবানে 
যাবভীন্ মন্ত্রী ও প্রধান ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন 1” চিক কগি- 
শনারের নিকট হইতে যে পত্থানি আসিমাছিল, তাঁহার ভাৰ 
( অর্থাৎ মহারীজার রাজপদ সুর ও জামার নির্বাসনের কথা ) 
আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইপ,"আ্বীনি পৃণ্ব্ধ মিঃ, গ্রিমউড ও লেঃ 
সিম্দনকে মন বলিয়াছিঙ্ান, ঠিক গেইরূপই বলিলাম । চিফ 
কমিশনারের পত্রের তদনুবধপ উত্তর তখনই পাঠান হইল। 

২৪শৈ মার্ড শেষ রাত্রে হঠাত ব্রিটশ দৈগ্ের। ্াটীর'উনজ্বন 


৭২ মণনিপুরের ইতিহাস । 


পূর্বক রাঁজবাটীতে প্রবেশ করিল এবং আমার বাড়ীর উপর 
খুলি চালাইতে লাঁগল। আমি বিপদের আশঙ্কা করিয়া পূর্বব 
হইতেই প্রাপাদের ভিতর মহলে আশ্রয় লইয়াছিলাম। ব্রিটিশ 
সৈন্যের আমার কতকগুলি ভৃত্য এবং জ্ীলোক ও বালক 
বালিকাকে হত্যা করিল; আমার বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; 
আমার বাস্তদেবতা বুন্দাবনচন্দ্রের শ্রীমন্দির অপবিত্র করিয়! 
তাহার গহনাদি লুটিরা। লইল এবং দেওয়ান দাস্ু সূ্দার গোয়েন্দা- 
গিরি করিয়াছিল বালা তাহার সমস্ত পরিবারকে বিনাশ করিয়া 
তাহার ঘর বাড়ী জালাইয়া'দিল। তদ্বাদে তাহারা কতকগুলি 
মণিপুরী (স্ত্রী, বালক, বাসিক1) প্রজার গ্রাণনাশ করিল এবং 
দেবমু্ত ও গবাদর সহত ১২খানি ঘর জালাইয়া দিল। গুৃতরাং 
কোন বিশেষ নেভার আজ্ঞ। ব্যতীতও উত্তেজিত মণিপুরীরা 
আপন! হইতেই বাতিমত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। 

যুদ্ধ সমস্ত দিনই চলিল। সন্ধ্যার সময় ব্রিটিশ (বিগেল ) 
রণাশঙ্গা “দনর স্থগিতের রব” করিবাসাত্রই উভয় পক্ষই যুদ্ধ 
হইতে ক্ষান্ত হইল। ততৎপরে চিফ কমিশনারের একখানি পত্র 
পাওয়া গেল। সেপানি ইংরাজীতে লিখিত। ভজ্জনা করিবার 
জন্ঠ রাজ-অছির কেরাঁপীর নিকট পাঠান হইল। কিন্তু সেই 
কেরাণী তখন অনেক দূরে অবস্থিত ; সুতরাং তাহ্ছকে খু'জিয়া 
বাহিত করিয়া চিঠি খালি অনুবাদ করাইতে "অনেক সময় 
লাগিল। ওদিকে পত্রের 'উত্তর খাইবার জন্য ব্রিটিশ কর্ম- 
চারীরা ব্যস্ত হইয়াছিলেন ; নিঃ ত্রিমউড বাহির হইতে চীৎ- 
কার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং একজন দূত পাঠাইর! 
দিলেন কর্থা ধার্য হইল যে, রাজবাটার দরবার গৃহে 


দলীল। ৭৩ 
আসিয়! তাঁহারা একটি সভা করিবেন | মিঃ কুইণ্টন, মিঃ শ্রিম- 
উড, লেঃ সিম্সন এবং আরও দুইজন (ইংরাজ) ভদ্রলোক 
আমার এবং অঙ্গেয় মিঙ্গতোর সহিত দরবারে ঝসিলেন। 

ধথারীতি তোপধ্বনি, সম্মান প্রদর্শন ও হস্তামর্ধণের পর, 
আমি বিবী গ্রিমউডের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়। জানিলাম বে” 
তিনি নিরাপদে আছেন। আমি তৎপরে বশিলাম যে, অত্যন্ত 
পরিতাপের বিষয় বে,চিফ কমিশনার তেমন নির্দয় ভাবে ব্যবহার 
করিয়াছেন এবং পূর্বাপর বে বদ্ধৃতা ও সগ্ভাব ছিল, তাহ! তিনি 
নষ্ট করিরাছেন | আমি একথাও ও প্রকাশ করিলাম মে, ব্রিটিশ পক্ষ 
অগ্রে শত্রতাচরণ করার, (মণিপুরী সৈগ্ভাদি ) সকল লোক বড়ই 
উত্তেজিত ও উন্মন্ত হইয়া উঠিগ়াছে এবং ভাহাদিগকে দমন 
করিয়া রাগ! প্রায় আনার সাপ্যাতীত হইয়াছে । অতএব স্থনির়ম 
স্থাপনান্তে আর বৈরিভারূণ না কলাই উচিত! ব্রিটিশ কর্ম 
চারীরা ও দুঃথ প্রকাশ করিঘা বলিলেন ধে, তাহারা কোৌঁভ্িম। 
চলিয়া ষাইভে ইচ্ছুক হইরাছেন এবং আর কোন পক্ষই বেন 
শক্রতাচরণ ন! করে। আমি বলিলাম যে, ব্রিটিশ সৈন্যের 
অস্ত্রশন্্র»ত্যাগ কম ক (মে সমস্ত নিজের কুলি দ্বারা নির্বিন্কে 
কোহিমান্ পৌছিনা দিবার গরতিজ্ঞ।9 করিলাম ), নচেৎ 
কেবল মুখের**কথা আর বিশ্বান ক্র ঘাইতে পারে 5%। 
কমিশনার বন্ধু্টার ভাথ করিয়া, না আক্রমণের বন্দোবস্ত 
জন্য, কেবল সমর পাইবারী যো খাঁড করিত্রছেলেন); তিনি 
নানারূপ চাতুরী খেলিতেছিধেন__টামু যাইবেন বলিয়াছিলেন_- 
নাচ দিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতে চ্মুহয্ছিলেন। 
আমাকে"্দরবারে আহ্বান এবং শেষে কোহিম! যাইন্ার কথা, 
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এ সমস্তই আমাঁকে খ্রেপ্তারের-জন্ত ছলনা মাত্র। ব্রিটিশ 
কর্মচারীরা আমার প্রস্তাবে অসন্মত হওয়ায়, আমি অঙ্গেয় 
মিঙ্গতোকে তীহাদের নিকট রাখিয়া,তোপগারদে মন্ত্রিগণের সহিত 
পরামর্শ করিতে গেলাম । আমি তোপগারদে পৌছিতে না 
.পৌছিতেই দরবার-হলের নিকট একটি হল্লা শুনিতে পাইলাম 
এবং তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে ফিরিয়া! গিরা দেখিলাম, ব্রিটিশ কর্ম 
চারীরা দরবার হলের বাহিরে আছেন, বহুলোক তাহাদিগকে 
ধিরিয়াছে এবং তাহাদিগকে রক্ষণ করিবার জন্য অঙ্গের মিলতে! 
জনতার সন্মুথে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি তখন ভিড় কমাই- 
বার আদেশ দিলাম। মিঃ গ্রিমউড ও লেঃ সিম্সনকে দলের 
মধ্যে না পাইয়া অন্ুসন্ধান করিয়। দেখিলান থে মিঃ গ্রিমউড মুত 
অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন এবং লেঃ পিম্সন আহত হ্ইয়! 
ধাঁপের নীচে শুইয়া পড়িরাছেন। আদি তাহাকে ধরির! দরবার 
হলের মধ্যে লইরা গেলাম এবং হিন্দীভাষাভিজ্ঞ বাজ্রাসিংহকে 
নিকটে দেখিন্ন! সাহেবদের সেবা শুশ্রাষা করিতে এবং সমস্ত গোল 
যোগ ন] চুকিয়। যাওরা পধ্যন্তু তাহাদিগকে বাহরে না যাইতে 
দিতে বলিলান। তত্পরে আমি প্রাপাদের ভিতর দিকের 
প্রাচীর দেখিতে গেলাম এবং সেখানে যে সকল লৌক যুদ্ধ করি- 
বাসন জন্য স্বাঁপত ছিল, তাহাদিগকে তৎ্কাধ্য “করিতে নিষেধ 
করিলাম) ইহার প্রায় অদ্ধ ঘণ্টা পরে দক্ষিণস্দ্বারের নিকট 
যাত্রাসিংহ ও উদর্ধা আমাকে+ডাকিম্বা বলিল বে, থঙ্গাল জেন- 
রল সাহেবদিগকে হৃতা। করিবার হুকুন দিয়াছেন। আমি অত্যন্ত 
বিন্মিত হন! বলিলাম “তাঁহা হইতে পারে না। চল, সেই 
বৃদ্ধের নিকট গিত্বা পরামর্শ করি।৮ এই শুনিয়। তাহা! ভ্রুত- 
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পদে তোপগারদের দিকে গেল। আমি গা বলিলাম “ইপু ! 
ঠোকুরদাদা) আপনি কি এমন ভয়ানক হুকুম দিয়াছেন ?” তিনি 
বলিলেন--”ই]” | আমি তাহাকে সেরূপ করা যে কত অন্যা। 
তাহ! বিশেষরূপে বুঝাইয়৷ দিলাম । তিনি আমার কথার 
সম্মত হইলেন, এরূপ আমি বুঝিলাঁম। আমি গীড়িত ছিলাম, 
অধিকন্ত সমস্ত "দিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লাস্ত হইয়া পড়াতে, 
বিদ্বানায় বিশ্রাম করিতে করিতে খুমাইয়া পড়িলাম । আমি এই- 
রূপে কয়েক ঘঞ্ট! নিদ্রিত ছিলাম; কামানের আওয়াজে আমার 
ঘুম ভাঙ্গিল। আমি জিজ্ঞাসা কন্ধিবা জীনিলাম যে, আমার 
নিদ্রিতাবস্থায় পুনরায় যুদ্ধ আরন্ত হইয়াছে । আর একাট ভয়া- 
নক কথা শুনিয়া মন্াহত হইলাম বে, গঙ্গাল সেই সমস্্ে 
সাহেবদের হত্যার ভকুম দিয়াছেন । থঙ্গান তখন সেখানে 
ছিলেন না, আমি প্রগাঢ় চিন্তায় ও ভধে আকুল হইয়! রহিলাম। 
ততৎপরে আমি সংবাদ পাইলাম যে, ব্রিটিশ সৈগ্েরা বেসিডেন্নি 
ছাড়ি! কাছাঁড়ের দিকে গিয়াছে এবং মণিপুবিগণ গভর্ণমে্ণর 
ধনাগাই লুটিয়া রেপিডেন্সা জালাইয়৷ দিয়াছে । আমি তৎক্ষণাৎ 
মহারাজাকে সমগ্ত কথ। জানাইলাম তনি অত্যন্ত ত্রুদ্ধ হইয়া 
আমার্কক তিরস্কার করিলেন । পরদিন প্রাতঃক্কালে থঙাঁল, 
মহারাজ সকাশে আনীত হইয়া ভরানকরূ'প তিরস্কৃত ও 
অভিশপ্ত হইক্রোন ; কিন্ত তিনি ধলিল্েন যে, রাই করিয়া দিবেন 
যে সাহেবের যুদ্ধে হত হইয়টুছন্। 

পরিশেষে আমাৰ নিবেদন এইযে, যে সকর্ ব্রিটিশ সিপাী 
ও প্রজা বন্দীকৃত হইয়া আনীত হইরাছিল, আমি সে সমস্তকে 
মুক্তি ঠ্িনাছি এব১তাহাদিগকে খাদ্যমবন্ত্ব ও খরঞ এবং*বীতিমত 
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রক্ষক সঙ্গে দিয়া, যে, যেখানে যাইতে চাহিয়াছে, সেইথানেই 
পাঠাইয়া দিয়াছি। আমি উত্তেজিত রণোন্বত্ত ইংরাজ কর্ম 
চারীদের ক্রোধ ভয়ে কিছু দিন গুপ্তভাঁবে থাকিয়া, আবার এখন 
নিজ ইচ্ছার ইংরাঞ্জ হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি।” 

[সর্বশেষে নাগাষুদ্ধে তিনি ইংরাজের যে সাহাধ্য করিয়াছিলেন, 
সাহার উল্লেখ পূর্বক টিকেন্দ্রজিৎ দয়! ও সুবিচার ভিক্ষ! 
করিয়াছেন । ] 





1৩৫] 
কলিকাতা, ২৭ শে জুলাই, ১৮৯১ সাঁল। 
মহারাজা কুলচন্দ্র ও যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতের 
পক্ষে ব্যারিগ্রার মিঃ মনোমোহন ঘোষের 
যুক্তি প্রদর্শন ।* 

১। নিতান্ত অধ্নতম ব্রিটিশ প্রজারও অধিকার আছে যে, 
তাহ'র বিরুদ্ধে যতই গুরুতর ও জঘন্য অপরাধের অভিযোগ 
উপস্থিত হউক, সে তাহার বিচারকালে উকীল ব্যারষ্টারের 
দ্বারা নিদের পক্ষ সমর্থন করিতে পারে। ব্রিটিশ স্বি- 
চারের মূল তন্বই এই যে, সকল কথ! ন1 ওনিয়া কাহাকেও 
কোনরূপে দোষী সাব্যস্ত কর! হইবে না। কিন্ত মণিপুরের 
মহাগাঁজ ও যুবরাজের আপীলে ব্যারিষ্টার দিবার, দরখাস্ত না- 
মগ্তুর হইয়াছে । কেবল লিখিত হেতুবাদ দাখিল করিখার 
অনুমতি মাত্র গত 'মেণ্ট দিয়াছেন | 


শি ০০ পাস শপিলতাদাাপাপাশা৮০শা তি শশী বি নী 
সির উরি টিটি রিটন তই শশী আপিপগাপাপপা 


* ইহার সহিত ২১।২২।২৩।২৪ িব্ লিখিত দরখাস্ত একত্রে লাটসমীপে 
মীমলা-শে,রে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আমরা কেবল সংক্ষিপ্রসার দিলাদ। 
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২। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্তি তর্ক, ও কথা গুলি একবারে 
লিখিয়া দেওয়ায়, প্রতেদ বিস্তর । অভিযুক্ত ব্যক্তর বিরুদ্ধে 
বিচারকের মনে নান! কুঁধাঁরণা এবং আইন ,ঘটিত রা ঘটনা 
বিষয়ক নান। ভ্রম ও কুপংস্কার থাকিতে বা জন্মিতে পারে; 
তর্ক বিতর্কে তাহা ভ্তাবাপক্ষে সংশোধন করিয়া দেওয়া যায়।, 
কিস্তকি কথ!,কি সন্দেহ বা কিন্ধুপ ধরণের প্রশ্ন বিচারকের 
মনে উঠিবে, তাহ! জাঁন। বা অনুমান করা উকীল বা ব্যারিষ্টারের 
পক্ষে একবারে*অসম্ভব, স্থতরাং লিখিত হেতুবাদ কোনমতেই 
প্রচুর ও সন্তোষজনক হইতে পারে না। 

৩। সব্বরদাই দেখিতে পাওয়া যার যে, সুবিজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ 
বিচাঁরকেরাও প্রথমে যেরূপ সংস্কার ও ধারণার বশবন্তী হইর। 
বিচার আর্ত করেন, উক্কীল ব্যাৰিষ্টারের সুক্তি, তর্ক শুনিয়। ক্রমে 
তাহ সম্পূর্ণ পরিবাওুত হইয়া ধার । গভর্ণসেপ্ট সেইরূপ সাক্ষাৎ" 
সম্বন্ধে ব্যারিষ্টারের কথা শুনিতে অস্বীকার করাতে মণিপুর-রাঁজ- 
কুমারেরা দেই সকল মহা! স্থবিধ| হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন । 

৪1৯ মণিপুরের মহারাজ, রঃ প্রভৃতি উতরাজের প্রজা 
নহেন-ুজতরাং হাসির ব্রিটিশ আদানতেই তাঁহাদের বিচার 
হইতে পারে না। * অণিপ্্রে বেজপ বিশেষ আদালঞ্ত তাহাদের 
প্রথম বিচার দুইয়াছে, ভাহা ব্রটিশ পার্পিরামেঞ্টর বা ব্রিটিশ 
ভারতের আইঞ্জ-সভার কোন, বিধান মতে স্থাপিত হয় নাই। 
সেটি কেবল বিজরী গবর্ণমেলৌর কৃমানুদারে বিজিতদের অপন- 
রাধের বিচারের জন্ত নৃতন দপ্রতিটিত হইয়াছিল অধিকস্তু যে 
গভর্ণমেণ্ট খীভিযোকা, সেই অভিযোক্তার কর্মচারীরাই প্রথম 
বিচার অ-এবং এক্ষট্ন সেই গব্ণমেটই আপীগের আঁদাঁলত্। 
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৫। যে ছুই জন সামরিক এবং একজন পলিটিকেল 
কন্মচাঁবী লইয়া মণিপুরের বিশেষ আদালতটা গঠিত হইয়া- 
ছিল, তাহাদের কাহাবই আইন ও বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু 
মাত্রও শিক্ষা নাই। তাহারা আপামীদিগকে যেপ জেরা 
করিয়াছিলেন, তাহা ব্রিটিশ হ্ার-বিচারের নিতান্ত বিরুদ্ধ! 
এখানকার কোন জজ বা মাজিগ্রেট সেরূপ 'বিচার করিলে, 
হাইকোর্ট কর্তৃক বিশেষরূপেই ভর্ঘদিত হইতেন। অধিকন্ত তাহা- 
দ্রিগকে কোন উকীল্‌ বা বারিষ্টার নিষ্বোগের সুবিধা দেওয়! 
হয় নাই। বিচার আরস্ভের ছুই দিন পরে, বাবু জানকীনাথ 
ৰশাককে যুবরাজ পক্ষে তদ্দিরকারক নিযুক্ত করা ভয়। জানকী 
বাবু একজন ব্যবসায়ী লৌক মাত্রব-আইন আদালতের কিছুই 
জানেন না। তিনি মেখানে থাকার, মণিপুরী ভাষা শিখিরা- 
ছিলেন এবং ইংরাঁজী ভাষা কিছু কিছু জানা, নোকদ্দমীয় যে 
সকল কথ। ইতরাজীতে হইয়াছিল, তাহা মণিপুত্বীতে তর্জম। 
করিয়া! যুবরাজকে বুঝাইয়। দিবার সহকারী স্বব্ধূপ হইরাছিলেন। 
জানকী বাবুর ইংবীজী ভাষায় ভাল জ্ঞান না থাকাতে যুবরাজের 
পক্ষে তাহার লিখিত ( ইংরাজী ভাষায় ) দরখান্ত,একজন দায়িত্ব- 
হীন ইত্রশজ কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্তেত হইরা, নান! গোল- 
যোগী ঘটয়াছে। (দলীল ২৩। ২৪ দেখুন |) 

৬। অভিযোক্তার পক্ষ যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিাছেন, প্রায় 
সেই পর্যযস্তই প্রমাণাদি লইয়ুরহেন* আদামীর পক্ষে কোনই 
উপযুক্ত লোক না থাকায় এবং ভাল 'জেরা সওয়াল, না হওয়ায়, 
সাক্ষীগণের সুে সকল কথ! প্রকাশ পায় নাউ । ইহা! এবং যে 
দকল লোক বিচারক ছিগেন, তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ব্যিববনায় 
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এমত বলা যাইতে পারে ন! যে, রাজকুমারদের বিচাঁর স্যাষ্যবূপে 
ও পক্ষপা তশৃন্য ভাবে হইয়াছে । 
মহারাজ কুলচক্দ্র সন্বন্ধে বিশেষ কথা । 

৭। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধে মহারাজ কুল- 
চন্দ্রের প্রতি যাবজ্জীবন দীপান্তরের আজ্ঞা! প্রদত্ত হইরাছে। 
বিটিশ ভারতবর্ধীর দগুবিধি আইনে “মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করা” সম্বন্ধে যে ধারাটি আছে, তদন্ুসারে এই অভিযোগটি 
গঠিত। কিন্তু সেই বিধানের মন্্া্ছসারে কেবল ইংরাজের প্রজ। 
ব|! ইংরাজের অধান-ভাবাপন্ন ব্যাক্তিরহ এই অপরাধ হইতে 
পারে। ব্রিটিশ বাগ্যপানার বাঁহবে, ভিন্ন রাজ্যের লৌক যতই 
কেন নুদ্ধ করুক না, ভাহাকে এই আইননত অপরাধী বলিয়। 
(কৈহহ গণ্য করেন না! আইনের আভপ্রায়ও সেবূপ নহে। 

৮। মাঁণপুৰ প্রিটিশ সাআঙ্যর্তক্ত নহে এবং মহারাজা 
কুলচন্ত্র ব্রিটিণ প্রজা বা ইংরাজরাজ্যপ্রবাপী ছিলেন না। ভূত" 
পুব্ব মহারাজ শ্রচন্দ্রের দেশত্যাগের পর, মণপুরের দরবার 
'আর্থাং বাজসভা ও রাজ্যের প্রজা সাধারণ 5 অনুষ্ঠানের 


৯ রর (1 বিগত ২৪ “শন্মাচ্চ পধ্যন্ত ) ইংরাজেরা লাজ? 
মণিপুর পরাজফু করেন নাই । মণিপুর রাজ্য ব্রিটিশ গররণমেণ্টকে 
কোনরূপ করঞাদান করে ন)। এক্ধজ্যের আইন আদালত 
সমন্তই পথক-মহারাজ স্বর? জোর, প্রজাদের দও মুণ্ডের কর্তী। 
তন্রত্য কোনর্প রা্কার্যই রিটন গভরৃমেন্টের অধীন নহে। 

১০) বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য মণিপুরের 
সহিত ইণ্দাজ গভর্ণমেন্ট সন্ধি করিয়াছেন বটে । ( দলাল+১ 1২) 


৮০ মণিপুরের ইতিহাস, 


গভর্ণমেণ্ট মণিপুরকে সময়ে সময়ে সাহাঁষ্য করিয়াছেন এবং 
নিজেও অনেকবার তাহ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। 
তথাচ পরস্পরের 'মপ্যে এমন সন্ধি কিছুই হয় নাই,যাহাতে মণিপুর 
ইংশ্বাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট “কানরূপে অবীনতা বা বশ্ত। স্বীকার 
,করিরাছে। ইংরাজ সময় বিশেষে মণিপুরকে রাঙ্গকাধ্য সম্বন্ধে 
কোন উপদেশাদি দিয়া আসিতেছেন কি না, তাভারও প্রনাণ 
নাই । কিন্তু মণিপুরের আভ্যন্তরীণ রাজকার্যে কখনও সেব্ূপ 
হস্তক্ষেপে করিয়া থাকলেও, মাণপুরের স্বা্ীনতা তলমাও 
কথনই নষ্ট হয় নাহ। অণিপুর ক্ষুদ্ধ রাজা--সুতরাং চর্ধল; 
পক্ষান্তরে বিটিশ ভারভ-গভর্ণমেণ্ট প্রবল পরাজ্নশালী বটে । কিনব 
তাই বলিরা মাঁণপুর তো ইংরাজের অধীন রাজ্য হইতে পারে না। 

১১। ভারত-গভণমেন্টের সি ত মণিপুধ বাঙ্গযের যে দুইটি 

স্ন্ষি ই, আখ কিক আখি বিডি আহি, 

ইউরোপীর অদ্ধ-স্বাধান রাজ্যপমহের অপেক্ষা যাণপুদ্ের মর্যাদা 
কোনমতেই কন নহেলব্ং নিশ্চয়ত বেশী | আহএন সাদর 
ষ্টান্ত স্বরূপ সেইরূপ একটি বাজানদর্বীদ নিঘ্াানখিত ধাপার 
সকলে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচত। 

আইওনিয়ান দ্বাপপুপ্চ পুর্বে এফটি পৃথক রাজা ছিল । 
১₹১৫ সালে পারিনের সান্ধ অন্ত্রনারে সেই বাজাটি রিটন আশ্ররাও 
ধীন হর । পেউ সন্ধির সন্ত এই? [; 

(ক) এই রাজাটি 'হংলভ 94 'বা€া ও ভাঙার উত্তব্লাধকারি, 
গণের সম্পূর্ণ রঞ্চণাবীনে থাকিবে ন্সগ্ক কেহই তাহাতে হস্তক্ষেপ 
করিতে পারিবে না । 


1.8 | রানার রা রি 
(খ) ইংলগ্ডের রাজ।" একজন ( লঙ হাই কমশনার 3 সর্কোচ্গ 
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কর্মচারী নিযুক্ত করিবেন । তুহারই কর্তৃত্বাবীনে এবং ব্রিটনে- 
স্ববের সম্মতি অনুনারে, আইগানযান বাঞজোর ব্যবস্থা-স্ভার 
দ্বার সম্ত আইনকানুন গ্রস্ত ও প্রচলিত হইবে । 

(গ) আইগানরান দ্বাপপুর্জের মঙ্গলের জন্ত এবং নিজের 
প্রভৃত্ব বক্ষার্থ ইংলগ্ডেশ্বর বাজোর কে্প। সমূহ ও অগ্তাগ্ত স্থান 
দখল ও সেই সনস্তে নিজের বিবেচনানত সৈশ্ঠ স্কাপন ও অন্যান্ত 
সামরিক বন্দোবস্ত করিতে পারবেন এবং বাজার সমস্ত সৈশ্তাং 
সামন্ত তাহারর্ধ নিজের ষেনাপাভর আজঙ্ঞানান হহবে। 

(ঘ) আহওানখান দ্বাপ-পুঞ্জের রাঁজপভাকাধ যে রূপ চিজ 
বাদ প্রচালত আছ, ভাতার সাভত হংলপ্ডেশ্বর নিজের কের 
ও আশ্ররদীনের ।নদশন স্বরূপ ষে নকল 'টঙ্গাদ মন্ত্র কাঁরবেন, 
দেই সমস্ত ভপিষ্াতি একছে ব্যবহৃত হইতে । 

আই গনঞান ছ্বাপপুগ্, ইংলতের এহন অধানতার প্রঃ 
৪০ বদর থাকবার পরে, (১৮৫৩ সাদে) ক্রিমিরা বুদ্ধ বাধে 
এবং ইৎলও কনিযার বিরুদ্ধে সনর ঘোষণ। কেন । নেহ সুদ 
নম্র একখান আইগনিরান বাণিজ্যু-াহাজ কোন কুসিরা বন্দরে 
ঘাইবার কালে, ইরা ২ হন্তে বন্দী হর । ভৎপরে প্রশ্ন উঠে বে, 

“মুই বাণিজ্য. পো বাঞ্েমাপ্» হহনে কিন)? বিঙ্লীতের র্যাড- 
শিরাল্টি আধখনহ তাহাতে এইরূপ রার প্রধান করেন 5 
“্যাদও আহঞ্খনরান দ্বীপের আধবাগ্গিণ সান্ধর নিরমানুসারে, 
ইতলগ্ডের মৃহারাণীৰ অবীন, বা্চনহাজ। ব্রিটিশ রাজ্য প্রজ। 
নহে। সাথ অনুারে বঞ্মন তাহারা ৷ বাণিজব্যাণ পারে, ব্রিটিশ 

্রন্জাদের মী ঈবিধাভোগী নহে, তখন তাহাদিগকে , ক্ষতিগ্রস্ত 
কর! কঙ্চীই হার-দঈগত হর না। ইংলগডের শক্রগীণই সাহত বে 


৮২ _ মণিপুরের ইতিহাস। 


তাহার! ব্যবসা বাণিজ্য করিতে প্রিবে না, এমন সর্ভ সন্ধির মধ্যে 
নাই। এরপম্পষ্ট নিয়ম না থাকিলে, ধর্মাধিকরণ তাহাদের 
খবরুদ্ধে মীমাংসা«করিতে পারেন না। অতএব তাহাদের বাণিজ্য- 
পোঁত সরকারে জব হইবে না।৮ 
ব্রিটিশ আদালত ইতলণ্ডে যেমন সুক্ষ বিচার করিয়াছেন, 
মণিপুর সম্বন্ধে এইরূপ পক্ষপাতশূন্ঠ এবং তায় ও ধর্ম-সঙগত 
'বিচার হওয়া উচিত । | 
১২। উড়িষ্যায় করদমভল সমূহ মণিপুর অপেক্ষা অনেক 

নিয় পদবীস্ত এবং সে সমুদয় ব্রিটিশ কর্মচারীদের অত্যধিক কর্তৃত্ব 
ও তত্বাবধানাদীন হইলেও ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বীকাধা 
বাক্যান্থুসারে হাইকোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন যে, দে সমুদয় 
ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের মপ্যে নহে । এইরূপে ময়ুরভঞ্জকে 
স্বাধীন বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং একগা নিশ্চয় যে, কিয়- 
খুড়ী বা ময়ূরভঞ্জ অপেক্ষা মণিপুর অনেক উচ্চ শ্রেণীর রাজ্য। 

€১৩। ভারতবর্ষের অনেক দেশীয় রাজ্য মহাবাণীর বশ্ততা 
স্বীকার করিতে বাধ্য আছে বটে | কিন্তু মণিপুর (€ ২৪ শে মাচ্চ 
তারিখে ) নেপাল প্রভৃতির মত স্বাধীন ছিল। ভারৃত-গভণ- 
মেন্টও মণিপুরের সহিত্ত বরাবরই €সই তাবেই চলিয্াছেন। 
ত্রিশ ভারতবর্ীয় দণগ্ডবিধি আইনের ১২৫ ধারার,দিধান এই যে, 

“কোন ব্যক্তি, মহারাণী' সহিত ,মিত্ভাবাপন্ন 'এসিয়! দেশের 
কোন নৃপাতির, হি ঘদি যুদ্ধ স্বাহার সহায়তা অথব। তাহার 
উদ্যোগ করে, 'তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড 

হইবে”_ইত্যাদি | এই ধারা অনুসারে মনপুরের রাজার 
বিরুদ্ধেৎসপ্গরধি করার জষ্ স্বয়ং গভর্ণমেন্ট ১৮৬৫ সান্ষে কৈফা 


দলীল। ৮৩ 
সিংহ নামক এক ব্যক্তির নায় কাছাড়ের আদালতে নালিশ 
করেন এবং তাহার দণ্ড হয়। সে কলিকাতা হাইকোটে আপাল 
করাতেও আদালত দওবিধির ৯২৫ ধার) অনুসারে তাহার ৮ন্ড 
স্থির রাখিয়া তধনুবূপ বার প্রকাশ করেন । সেই বায়ে “মাণ- 
পুরের মহারাজাকে মহাগাণীর সভিত মিত্র-ভাবাপন্ন একজন 
এরা দেশের শপ ত” বলিরা বর্ণনা কর) হইয়াছে । আবাব 
»৮তর্ধনালে এইকূপ অপরাধে গভণমেন্ট মাজোপার নামে নালিশ 
করেন; তাহদত সেও শান্ত তে । 

১৪ । ১৯৮১৭ সাল হহতে এনন শছুহ ঘটে নাহ, যাহাতে 
মণিপুরের বি ন& হইয়াছে । পরস্পরের সধ্যে এমন 
“কান সান্ধ হয় নাই, বাহাতে মাণপুর হংরাজ গভণমেন্টের কোন, 
কূপ অধীনভা স্বাকার করিয়াছে। 

১৫ কোন [ব্রটখ আদাদতে মণিপুরের মহারাজ ও বণ 
রাজ প্রভাঁতর নাসে এইরূপ াকদনার বিচার হহলে গভএ- 
নেণ্টকে নণিপুরের অবানভত। মন্বাগ্রে সাব্যস্ত করত ঈভ 5 
এবং সেঁসঘন্ধে কোনরূপ প্রমান নাথাকার। এরূপ আোছদনা 
আদৌ টিকত লা। 

১৮1 বিগত, ২১ ঞণ মাচ্চি পর্যন্ত স্বরং গঞ্টণনেনট্ট এদ 
তাহাদের প্রুভানধি মিঃ কুইণ্টনপ মণিপুর স্বাবান 2] 
বলিধাই গণাঞ্জ কর্যাছেন। শচৎ চুইণ্উন “িবরাজ টিং ৫ শা 
জিৎকে সমর্পণ কারিতে কিছ উষ্ছনৃতে প্রেপ্তার করিঙার পাগতু 
হুকুম দিতে” অন্গরোধ করিবার টা উক্ত [দর্ঘ অপনশাশকাল 
মঃ গ্রীমউ উত্তক নি কুলচান্্রন নিকট পাঠাইবেন, (কম? 

১৯ তৎপর্ধে শেষ রাত্রে বিনা ফুদধ ঘোবণার* ই? রা নৈন্ত- 


৮৪. মাণিপুরের ইতিহাস। 


গণ অকস্মাৎ রাজবাড়ী আক্রমণ করিলে মণিপুরাধিপতির কম্ধ- 
চারী,সৈন্ত ও অন্থুচ্গণ তাহাদের প্রতিরোধ করায় উচিত কাধ্যই 
ক্রিয়াছে। এক্ষেত্রে কোন্‌ পক্ষ অগ্রে গোলাগুলি চালাইয়াছিল, 
তাহা আদৌ বিচাধ্যই নছে। যে মুহুর্তে ইংরাজ-পক্ষ শত্রুত।- 
চরণে প্রবুত্ত হইয়াছে, তখনই তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিষা 
আপনাদের মহারাজের প্রাসাদাদি রক্ষা ও শক্রগণকে স্বদেশ 
হইতে বিতাড়িত করা মণিপরী সৈন্য প্রস্ৃতির অবশ্ত কর্তব্য 

কম্মই দাড়াইয়াছে । অতএব মহারাজের বিরুদ্ধে মন যুদ্ধ কৰী। 
অপরাধের মভিযোগ হইছেই পারে না, সেইন্দপ সেই ঘুদ্ধে ক 
কোন নণিপুপ্রী প্রজাই কোনরূপে অপরাধী হইতে পারে না 

১৮ । হংরাঁজ-পক্ বাজপ্রানাদ মাঞরমণ কাবুলে, রা 
নৈম্সামস্তগণ তাঞাদের প্রতিরোধ করিয়াছিল, সেই কাষো 
কারক কিবা আউীরজাদিনা রিরিতকাঞ আজারধথী জিনা 
সহিত বুদ্ধ কারবার ইচ্ছী তাহার কিছুগান ছিল না। তিনি 
ইংরাগরাজ্য আক্রনণ করেন নাই! ব্রেসিডেন্দীর ইতবান্দ কন্ধ- 
চারী বা দৈগ্যগণের প্রতি তাহার নৈগ্ভনানন্তগণ অগ্রে শোনব্ধপ 


শক্রতাচরণ কালে নাভ । 


যুবরাজ (তূতপুর্্ব সেনা'প্তি ) টিকেন্দ্রজিও 
জন্বন্দে বিশেষ কথ। | 


১৯। টিকেন্রাৎ পু জোগ্যৃত ছিলেন । পরে নভারাজ 
কুলচন্দ্র এবং নপুরের রাজদরবার ও প্রলাসাধারপ কুক 
যুবরাজের পদে স্থা পত হইয়া হিলেন। 

২০ ₹ শাঁঁকগণের এদহারে পরকারকসে প্রনাণ তইয়াছে 


দলীল। ৮৫. 


বে, ব্রিরটন গভর্ণমেস্টের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা টিকেক্রজিতের 
ছিল না। কুইণ্টনের পৌছিবার পুর্বে রাজদরবারে (ইংরাজ 
পক্ষের বিরুদ্ধারণ জন্ত নছে ) কেবল শৃ্চন্দ্রের মণিপুর, প্রবেশ 
নিরারণের মন্বণা হইয়াছিল । পরে বখন জানিলেন, শরচন্দর সঙ্গে 
নাই, তথন টিকেন্দ্রজ্িৎ নিজে কুইণ্টনকে অভ্যর্থনা কাঁরিতে ঢষ্ই 
ক্রোশ দূর পধান্তপ্যান। ২৩ শে মাচ্চ বাজদরবারে ও মিঃ গ্রীন- 
ভডেরর্শনকট এবং ২৪ শে সন্ধ্যার পরে মিঃ কুইণ্টন প্রভৃতির, 
সহিত পান্ধ সন্তরন্ধে পরানশে। সময় টিকেন্রজিৎ যেরূপ ধরণের 
কথাবান্তা কহিয়াছিলেন, তাহাতে লিটিশ গভণমেন্টের সহিত 
বিরোধ করিবার আ্প্রার আদ প্রকাশ পায় না। বরং 
তাহার সপ্ভাবপূর্ণ ইচ্ছাই |বশেষরূপে বুঝা নায় । 

২১। টিকেন্দ্রাজৎ্ মাণপুরের মহারাজের জাত! কন্মচারী 
এবং প্রজা ॥ ভাঙা এঞ্সপ্তার কারবার কা কোনরূপ শাস্তি 
দিবার আরিকার কেপণ ভাঙকালিক নহাদাজা কুনচন্দ্রেরই ছিন। 
ভারত-গভর্ণমেন্ট ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কুণচন্দ্রের সাঙশদ্য 
ও সম্মাঞ্তিই তাাকে নিপানত করতে চাহিয়াছিলেন এনং 
দি কুইন্টনও ঠিগ্রগ এএজন বারবার বশবর্তী হইরা, মহাহাজের 
নিকট £তাহাকে” আব হা [কে গ্রখ্ার করিবার কথিত হুকুম” 
চাহিতে গ্রামউডকে ২০ শে সাঙ্চ দৈকালে পঞাইগাছিলেন। 
গভণনেন্টের নাক বাঝু বাস কণা কুধুঠ এজেহারে প্রকাশ ঠষ, 


তব্পরে মিঃ গ্রামউডের সাহু লিও (বণ! হওয়ারুঞপ্রানউডপ্ত 
এমন কথ বলেন নাহ খে, মহীর। সান অঙগুনাত গ্র্তিতও ইংরা- 


জেরা নিজেরজঈঅধনে তাহাকে এপ্তর করিবেন। 
২২ | দরবারক্ষ। নাটের মিন প্রহ্থতির ছলন কথ্ীর্থন তাস্ত 


৮৬ মণিপুরের ইতিহাস। 


অন্যায় হইঘাঁছিল। তাহাতে যুবরাজের মনে দংস্কার জন্মিয়াছিল 
ষে, সেইরূপ স্থলে (তিনি আহ্বানমত উপস্থিত হইলে ) মহা, 
ঘাজাকে.সন্মতি দিতে বাধা করিয়। তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। 
২৩। রাজপ্রাপাদ-প্রাঙ্গণের মধ্যে মহারাজের খাস মহলেস 
নিকটেই যুবরাজ টিকেন্ত্রজতের বারা অবস্থিত। শেষ রাখে 
অবৈধরূপে ইংরাজ মৈগ্ভগণ প্রাসাদের প্রাচীর' উল্লঙ্ঘন পুক্বক 
সহসা তাহার বাড়ী আক্রনণ ও মহারাজের সৈম্ত ও রক্ষক” প্র 
[তর সাহত বিরোধ বাধানতে রাজপাট ও আম্মরঞ্ষী করা নিতাঙ 
কর্তব্য বলিয়াই টিকেন্দ্রাৎ মনে করিকাছিলেন। ইংরাজ, 
গভণ্মেন্টের সহিত মণিপুর রাজোর পুন্বাপর যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, 
তাহাতে এইরূপ ধারণ! হওয়াই সঙ্গত । নে ধারণা গভণ, 
মেন্টের মতে বদি ভ্রমাত্মকই হয়, তথা5 তিনি সেক্ষেত্রে বেরূপে 
ইংরাজ-নৈগ্ভের প্রাতরোধ কারগাছিলেন, ভাহাকে মহাপাণার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরার” বাগয়া কথনই গণ্য করা হইতে পারে 
না আবার সনপ্স্থাকতের শিঙ্গারব শুনবামাত্রহই, [তান যুগ 
বন্ধ করি দে ওয়াও তাহার মনের ভাব বেস জান। দাইিতেছে। 
২৪। হহবাজ পৈগ্খগণ নর ব্যবহার ল। কাঁরলে তান 
কথনই কোঃরূপে বরদ্ধাচারা হইঙ্েল না সেরূপ ব্যবহার 
রা করিয়া তাহকে গমপণ কারবার অথবা গ্রেপ্পার করিবার 
ভকুম [দরবার জন্য মহারাভ্তাকে জিদ করা উচিত ছ্বিল। 
২৫।”সেনাপাত নিজেওঞ্ভধামন্টের ইচ্ছামত দেশত্যাগ 
করিতে চাহি য়া লেন। তীহার প্রযাথনামতে 7 সময় দলে 
এবং ম মহারাদাকে আাবগ্তকমত অনুরোধ করিলে রি ণপুনে দেই 
মহাবিষ্রা'আঁদৌ ঘটত গা। 


দলীল । ৮৭ 


২৬। কুইণ্টন প্রতি "দ্কৃহ্য সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের নিকট 
মহারাজ ও যুবরাজ বে মিথ্যা সংবাদ পাঠাইযঘাছিলেন, তাভা 
কেবল (যুবরাজের দব্লখাস্ত অনুসারে । খঙ্গখল জেনারেলেধ 
কুবুদ্ধিতেই ঘর্টিরাছিল।* তীহারা সে সময়ে মহাভয়ে আকুল 
হইয়া কাগুজ্ঞান হারাইবাছিলেন। তাবিরাছিলেন যে, ইংরাজ, 
সৈন্ঠ মণিপুরে 'পৌছিগাহই দোষী নিদ্দোধী সকলেরই বিপদ 
ঘটাইবে। মণিপুর অনভ্য পাহাড়ী জাতিদের ধরণ বালা- 
কাঁল ভহৃ্চে “দখিনা ঘ্ববাজ প্রভ্তিব মনে এই কু-সংঙ্কার 
জন্মুয়াছিল | শিক্ষা, অভ্াস, আচাই, ব্যবভার গ্রভ়তির ভিন্নতা 
অনুসারে মন্ষ্যের ধারণা ও কার্য-পদ্ধন্তি বিভিন্ন হইয়া গাকে। 
বিটিশ গভণমেন্ট বে কতদূর পক্ষপাতশন্য ও ন্যাব্য-বিচীরপ্রির, 
তাহ! তাহারা ভগন বুঝেত পারেন নাই । 

২৭। সকল বিয়ন স্ুক্মান্ধপপ বিবেচনা করিয়া ভাঁরত-গভর্ণ- 
মেণ্ট অবশ্যই জগৎ স্মন্গে দেখাইবেন যে, শক্রগণকে দমন ও 
পেষণ করিবাঁর প্রভৃত শান্ত থাকিলেও, তাহারা কোনরূপ অষ্ঠার 
ও ধর্মর্িরুদ্ধ কাধা করেন না। ট্ররং সভা, উদান্য ও, ক্ষমা" 
গুণের টি আঁশ গন্কৈ দেগাইরা আাহারা ভারতবালীর 
আন্তরিক ভ; শ্রদ্ধা ও ধ্বশ্বাস অধিকার করিয়া থকেন।” 





টি নি এল পপপপীপপপপপপাপপা পিল ০ পুথি ভা শি টি ২১:০০ লিলি 


রঃ * মণিপুর রাজ্য মধ্ো ও জোকিকেলের প্রতি প্রভৃতি সম্বন্ধে 
“বিচার” অধ্যান্তর শেষ ভাগে বিস্তারি লেখা আছে। ব্যারিষ্টার মি 
ঘেষও এখানে সেইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন । এই মন্তব্যে এবং বিচার বিষয়ের 
অধ্যায়ে জাঁমাদের নিজের কথাও কতক কতর্ক আছে । 


৮৮ মনিপুরের ইতিহাস,। 
[ ৩৬] 
পররাছ বিভাগ । 
দিলা, ২১ শে আগ, ১৮৯১ সাল। 
| মশিপুত্র বিশেষ আদালতের রায় ও ব্ারিঠার ঘোষের মস্তব্াদি 
পাঠের পর ইহাই গভনমেন্টের শেষ হকুম ॥) 
নহ ১৭০০ ই, মশিপুনের অপরাধীদের বিাব*9 
মনিপুর রাজা প্রতাপণ সন্দক্ধে শি্গলিখিত 
মন্তব্য ও ঘোষণাপত্র সকাউিন্সিল গভর্ণর 


প্রকাশিত হইল | 
ভভাঁরভ-গভর্ণতনন্টের বৈদেশিক পিভাগী) কাধ্।বব্ণীর সারাংশ 1 
মন্তব্য| 

"বিগত মান্ড মাস মণিপুর রাজা গ্রাকাগ্ঠতাবে, অন্-বল- 
ংঘোগে ভারত-সাম্রাজ্জার নৈন্সগণতে প্রতিরোধ করিমীছিল। 
এবং এইরূপ প্রাতরোধ ও বিরুদ্ধাচরণ যখন চলিতোছিল, 
ভখন সেই থভহারাণীর একজন প্রাতান।ব ও অন্তান্ত ব্রিটিশ 
কল্মচারীকে আক্রমণ কত্রিপা তাহাদের প্রাণ , নাশ করবা 
ছিল। তজ্জন্ত ত্রাটশ সৈন্য দ্বাপা মাণপুরী অধিকত হইরাছিল 
এবং যে সংল ব্যক্তিকে হত্ণাম্খ্রীদ্লা তাহার সভায়তাকাদী ব। 

ি ৃ 2৫ 9 

বিদ্রোহী বা বিদ্রেহ-উত্তেজক বলিয়া সন্দেহ হর, তাহা দগকে 
বিচারাধীন কারতে নৈম্ঠদলের প্রধান কর্মচারীর প্রাত উপদেশ 
দেওয়া চইধীছিল। সেই আজ্ঞান্ুনারে বাজ-অছি কুলচন্ছ সিংহ 


দলীল । ৮৯ 


এৰং তাহার ভ্রাতাগণ (টিকেন্ত্ুজিৎ দিংহ ও অঙ্গেয় সিংহ) 
এবং অন্তান্ত ব্যক্তি বন্দীকত হইয়া বিচারীধীন হইয়াছিল । 

১। এততসঞ্থন্ধে নানাবিধ অভ্যাবস্তক প্রশ্ন উখাপিত হওয়াতে 
সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল স্থির করিরাছেন বে, যে সকল 
কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি মকলকে গুরুতর অপরাধী বলিয়া সাবন্ত 

রা হইয়াছে, সে সমস্ত হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন । 

২ একথা যথারই বটে যে, একজন (ব্রিটিস প্রঙ্গা নিরপ্তন ) 
ভিন্ন অন্ত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিই ব্রিষ্টিশ ভারতের প্রচলিন্ত 
রাভবিধি অনুমনারে ব্চারাধান হইচ্ছে পারে না। যে প্রকার 
আদালতে তাহাদের বিচার হইয়াছিল, দেই আদালতগুলি হে 
বিশেষ ভকুনের বলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেবল সেইরূপ বিচারের 
ক্ষমতা পাইয়াছিল, ইহাও সভা । মিঃ মনোমোহন ঘোষ যথার্থই 
বরঝধাছেন যে, ষে স্ব গুরুতর অপরাধ কোন ব্রিটিশ আদালতেই 
বিচার্ধা নহে, হেমন অপরাধের বিচার জগ্য ভারত-গভর্ণমেণ্ট 
নিহত স্বীয় সব্দশ্ে্ঠ রাজশন্তি পরিচালন করিয়া সেইন্ধপ 
আদালত স্থাপনের ভকুম দিগাডিস্টেন। বে মাদালতে, বাজএসছি 
ও ভীভটুর ভ্রা পীর বিচার ভউপাডিল, তাঙাতে 1 মণিপুরে ষে 
সকল দৈন্তদল ছিনু, ভাহঞদের ঢঈ জন প্রবীণ সাদাঠক কম্চারী 
৪ ভীনাদেন্ত সহকারী স্বরূপ একজন ব্চার্ধকার্য্যে অভিজ্ঞ 
ভেপুটী কমিস্থনার ছিলেন) জঁঙ্গান্, আদ্বযুক্ত ব্যক্তিরা মণি" 
পুবের প্রধান (পলি লটিকেন/) )* খুজাসংদ্জান্ত কর্পর্শরী কর্তক 
বিচারার্ীন ইয়া ছল । 

৩1. সা ছ মহাবীর বিরুদ্ধে সুদ্ধ কর! অপরাধে দোষী 
সাব্যতজছওদায় ঠাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞ! হছরাছিগ | 


৯০ /সর্পুরের ইতিহাস। 


সেনাপতি টিকেন্ত্রজিৎ সিংহু “মহারাণীর বিকদ্ধে যুদ্ধ কর! 
এবং আসামের চিফ কমিশনার ও অন্ান্ত কর্মচারীগণের হত্যা- 
সহায়তাকারী সার্যস্ত হওয়াতে আদালত তাহারও প্রাণ দণ্ডের 
আক্তা দিরছিলেন। 

অঙ্গের়সেনাও টিকেন্দ্রজতের মত অপরাবী সমপ্রাণ হওয়াতে, 
তাভারও প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল । 

এই সকল দণ্ড মঞ্্ুরের জন্য (পুর্ব আদেশমত ) সমস্ত 
ফাগজ পত্র তারত-গভর্মেন্টের নিকট পাঠান হইয়াছিল । 

প্রধান পলিটিকেল কন্মচারা নিম্বস্থ এই সকল লোকের বিচার 
করিয়াছিলেন /--(১) থঙ্গাল সিংহ বা থঙ্গাল জেনারেল, 
(২) কজের মণিপুরী, (৩) নিরঞ্জন সুবেদার, (৪) সামুসিংহ বা 
লুরাঙ্গ নিংথো। কর্ণেল, (৫) নীলমণি সিংহ বা আইয়! পারেল 
মেজর, (৬) মারীসিংহ মেজর, (৭) লোকেন্দ্র বীরজিৎ দিংহ ব| 
ওয়াংথাই লাঁকৃপা, (৮) উরু সিংহ বা। উসব্বা, (৯) অবঙ্গজর ব| 
এষ্কবরব। (১০) চৌবে হাইদার মাঁকাহাঁল, (১১) ঘন পিংহ কাঙ্গদ্রা 
(১২) কম্বা সিংহ লাইভ্রবা (১৩) ধ্বজসিংহ মাঁনেব্ধা (১৪) মনীঘিংহ 
নেপ্রামাকাহাল (১৫) [আিলোকসিংহ নংখোঁচবা সাতোয়াল, 
(১৬) ধানসি স্থগোল সেনবা। 

চিফ কমিশনার ও অন্তান্ত কর্মচারীর হতযাকারী বলিয়া 
সপ্রমাণ হওয়াতে, থঙ্সাল।পিংহের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া 
হইয়াছিল. মিঃ গ্রাফউডের +স্ত্যঃকারী সাব্যস্ত হওয়াঁয় কজের 
মণিপুরীর প্রতিও প্রাণ-দগ্াজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল । 

সামুসিংহ কর্ণেল এবং আয়া পারেল ঘেও্রট মহণরাণীর 
বিরুদ্ধে খুদ্ধকাঁরী ও হত্যাপহার়ভাকারী--মায়াসিংহ মেজ এবং 


দলীল । ৯১ 


(ত্রিশ প্রজা ও মহারাণীর খের সৈন্তদলের তৃতপূর্ম দৈনিক ) 
নিরঞ্তন সিংহ মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী প্রমাণিত হওয়ার, পরাগ 
দণ্ডীজ্ঞ! গ্রাপ্ত হইয়াছিল। 

অপর সমস্ত মাসানীই চিফ কমিশনার ও অন্ঠান্ত কর্মচারী" 
দের হত্যাকারী সপ্রথাণ হওয়াতে, তাহাদের নকলেরই রি 
প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হ হইয়াছিল 

৪1 গভর্ণমেন্টের অন্ম!ত গ্রহণ করিরা ছুই জন আপামী 
(কুগচন্জ্র ও” টিকেন্ত্রদিং) আপীল করিধাছেন। "তাতাদের 
আ[পীলের দরথাস্ত, উহাদের পক্মীর ব্যারিষ্টারের ঘুক্তি ও তকপুর্ণ 
[বিবরণ পর্ন এবং উপবোল্লখভ সমস্ত মোকদ্দমার কাগজপত্জ 
এখন নকাউপ্দন গভর্ণর জেনারেলের নিকট আসিয়াছে । 

৫1 রাজ-অদছি ও সেনাপাতির পক্ষে বলা হইয়াছে যে,তাহা 
দের মোকদ্দনার সনয উকীল বা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিবার 
ল্লাবধা তীগার। পান নাই । এটি ভ্রন। মোকদ্দনা আরগ্ডের 
পূর্বে তাহার। সে জন্ত কোন দরথান্তই করেন নাই। তংপর্ে 
ব্যারিষ্টারের দ্বার! তাহাদের ম্টেকদদার সমস্ত বিবরণ »»প্রদর্শন 
কারবার প্রচুর সমু দেওয়া হইনাঁছে এবং তাহইদ্দের স্বপন্ষে 
যাহ। কিছু বন। নি পারে, সে সমস্তই তাহাদের পক্ষী ব্যারি- 
ঈ্ার মিঃ নকেখমোহন ঘোষের বণনাপতরে লিগ [ এবং ভরত 
গভর্ণখেন্টের ধগাচর কর হইনাছে। 

৬। আদানীদের টা সাংি্টার বলিয়াছেন 'যে, মণিপুর 
স্বাধীন রাজু ছিল, সুতরাঃ মহারাণীর বরদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য 
সেপানকার 'শাদন্কুর্জাগণের (রাজ! কন্মুচারী প্রভু, ) আদৌ 
বিচাব্রহ্‌ হইতে পারে না। একথাও বলা হইয়াছে খবে, ব্রিটিশ 


৯২ “মণিপুরের ইতিহালৎ। 


গভর্টমন্ট "যুদ্ধ ঘোঁষণা পর্য্যন্ত ৪৮করেম নাই 7; অথচ সৈম্তগণ 
| সেনাপতির বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল; সেক্ষেত্রে তাহার প্রতি- 
বোধ করার তী্াদের কিছুমাত্রই অন্যায় হয় নাই। 
সকাউন্সিল গন্তর্ণর জেনারেল এ যুক্ত আদৌ স্বীকার করিতে 
পারেন না । মণিপুর রাজ্য ঘে পরিমাণে ভারত গভর্ণমেন্টের 
অধীন, তাহা এই সকল মোকদ্দমার সংশ্রবে একাধিকবারু বুঝা- 
ইয়! দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা নিঃসন্দেহে পরমা: ণিত হাথে 
বলিয়া "ানিত্েই হইনে যে, মণিপুর সর্ব প্রধান রাজশক্তির 
দ্বীন. ৪ আশ্রত রাজ্য | তেই শক্তির বশ্ঠ ত স্বীকার করিতে মণি- 
পুর.অবন্ঠই বাধা এবং মাণপুৰ রাজ্যে ভারত-গভর্ণমেন্টের আইন: 
সঙ্গত হুকুম বিরুদ্ধে বে বগ প্রকাশ ও বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে, 
('তাহা যুদ্ধ করা, [বাাহ, রাজদ্রোহতা অথবা বে কোন নামেই 
অভিহিত করা হউক ) াঠা এপ অপরাধ অবশ্যই, বটে, যে জঙ্ত 
তৎ্কাধ্য-সংলিপু বা.ক্তণণকে এবং মোটের উপর সমস্ত রাজ্যর্কে 
এসব শান্ত ও শিক্ষা দেওবা উচিত, যাহাতে তাহা। অন্যান স্থর্লে 
আশ স্বরূপ হ ইবে। 'ভারত-গভর্ণমেণ্ট মহাত্রাণীর স্থলাভি বিরত 
নাত এবং সমন 'দশী্ বাঞজাই তাহার কর্তত্বাধীন ৷. অতএব 
ভারত গভপনেসটের সতিত দেশীর রাজ্যের সংঅব সম্বন্ধে অন্থ' 
জাতক [নরম আদী খাটে না। একটিএ সর্বপ্রাধান 
থাক*াতুই অপর সদস্টের অ: নত তা আপনা আপনিই আসিরা 
পড়ে। মণিপুনরথকনধ অন্য কেন [আংশ্রত তরাজ্যে যেকোন ব্যক্তির 
থাকা আপাত্তজনক মনে হয, তাখীকে স্থানান্ভুরিত করিবার 
হুকুম দি বার ং অধিকার ভীরত-গভণমেন্টের অবশ্যই আছে । এ অধি” 
কার কোন জাইনকাঙ্ছন অনুসারে নহে-- ইহা সর্বোচ্চ রাঁজশর্তি 


দলীল । ৯৩ 


পরিচালন! হইতে সমুৎপন্ন। এ সম্বন্ধে কেহ কোরসমাপত্তিও 
করিতে পারে না| স্বী্ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য * তাহা. 
দের রাজা সম্বন্ধীয় (পলিটিকেল ) প্রতিনি'ধ বরা দরবার বি 
বার আদেশ দিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের.ছিল এবং সেনাপতিত্ 
নির্মান সম্বন্ধে আমাদের ধমান্ঞা গ্রতিপালিত না ভইলে তাহাকে 
বলপূর্ববক গ্রেপ্তার করাও গভর্ণমেন্টের ক্বব্য ছিন। সকাউন্সিন্‌ 
গভণরজেনরেলের মত এই ষে, সেইরূপ গ্রেপ্তার বলপুর্ববক 
নিবারণ ও সশশ্টী প্রতিরোধিতা, বিদ্োহ ভিন্ন আর কিছুহ 'নহে। 
ত্রিখ ভারতে মারি উর ওয়ারেন্ট লইব। পুলিষ কন্মচারী 
গ্রেপ্তার করিতেঞগেলে, যেমন কোন বাক্তি তদ্বরুদ্ধাচণ করিলে 
আত্মরক্ষার দোহাই দির। নিষ্ক(ত পাইতে পারে না, ইহা তিক 
সেইরূপ । 

৭। অতএব মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধে, আন!- 
মীরা বিচার যোগ্য ; উকিল, ব্যারিষ্টার দ্রিবাঁৰ সম্পূর্ণ সুবিধা 
ও স্যোগই তাহাদের ছিল এবং নিচার পদ্ধতির কোনক্প 
গোঁলযোগেই, তাহাদের কোনরূপ, আনষ্ *র নাই। 

সংগুহণা সাক্ষ্য ও প্রনাণাদর উপর যেরূপ বিচাত্র হই- 
য়াছে, তাহার াান্তার সম্বন্ধে গভশর জেনাখেলের মাদাংদা 
নিম্নে বিবৃতঞ্তইল। 

৯। রীঙ্ধ-অছি কুনচন্দর কাফ্য ড%) প্রিতোঠী লী 
হইয়াছেন। ৫ সমর প্রস্তা ভি" টি গুলি ঘানার তখনাত।ন 
মণিপুরের সব্ববা? দলম্মত) শাসনকঞ্জ ছিসেন। তিনি ত 
পূর্ব যুব! পছিলেন » এবং মহারাজ শৃর+ন্্রর মনের মণ 
য্যহাইণকন থাকুক না, (ইহার স্পই* গমাণ পায়া ধাইতেছে ) 


৮৪ এপপুরের ইতিহাস। 


তিনি তরনার ও রাঁজ-পরিচ্ছদ অর্পণ করিয়া যেরূপ কার্য্যাদির 
অনুষ্ঠান কৰিা,ছলেন, তাহাতে সকলেই বুঝিরাছিল যে, তিনি 
বাঞ্য পরিভ্যান কবিলেন। তৎ্পরে আসামী রাজ্যভার গ্রহণ 
করিলেন। তিনি মহারাজার উপাধি ও প্রভূত্ব গ্রহণ করার, 
রাঙ্গের সর্ধপ্রধান ব্যক্তির দা্িত্বও তিনি অবশ্তই লইয়শ- 
ছিলেন। তাহার স্বপক্ষে এইমাত্র বল! যাইতে পারে যে, তিনি 
কারধ্যতঃ তাহা অপেক্ষা সমধিক তেজীরান প্রকৃতির একজন 
কনিষ্ঠ ভ্রাতভার অউমতের অধীন হইয়াছিলেন। ক 
অতএব তাহাকে দেষী সাব্যস্ত করা ঠিকহ হইয়াঁছে। তথাঁচ 
ভ্ীহাকে ছুর্ধল প্রকৃতির লোক বিবেচনায়, গভর্ণর জেনারেল, 
তাহা প্রাণদখ্ডের পারবর্তে, চিবনিব্বাসনের আজা। দিতে 
মনস্ত করিয়াছেন। 

১০। সেনাপতি টিকেক্রুজিতই বিদ্রোহের প্রকৃত নেতা 
ছিলেন ; এবং মণিপুর রাজ মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান 
ব্যক্তি । একথা অস্বীকার করা হয় নাই যে,তিনি ভারতসাত্ত্রাজ্জীর 
সে৬প্প্র বিরুদ্ধে, মণিপুরী *সশ্ঠদ্িগকে পরিচালিত করিলা- 
ছিলেন । ব্রিটিশ গভমেন্টের প্রতিনিধির বাসস্থান--যাঁহা আক্র- 
মণ-সহনোপযোগ রূপে প্রস্তৃত হয় নাই এবং যাহাতে কামানার্দি 
কিছুই ছিল না এবং 'শাহাতে তখন কয়েক জন আঘাত প্রাপ্ত লোক 
ও বিশেষতঃ একজন ঈংরাঅ-মহিল। ছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া 
অনধিক দূর হ২স্ত কামান দা ।গাছিলেন। হত্যাকাও সম্থন্ধে 
নিয্লিখিত যে সকল বিষয় প্রমাণ হইয়াছে, তাহারও যথাথত! 
বিষয়ে তিনি স্বীকার করিতেছেন বলিয়। মনে হয়। সন্ধিধার্য্য 
সম্বন্ধে মোঞ্ক পরামর্শ নন্, চিফ-কমিশন!র ও তাহার সঙ্গি গণকে 


দ্বলীল। ৯ 


কেলীর মধ্যে যাইতে দেঁওয়! ইছাছিল। সেনাপা তি তাহাদেই 
সহিত সাক্ষাৎ কদিলেন এবং অধিক যুক্তি তক ন। করিয়াই, 
ব্রিটিশ সৈম্যগণের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করিবার কথ, দৃঢ় তার, সহিষ্ঠঃ 
বারদ্বার জিদ ক'ররা বলিতে লাগিলেন । সেই প্রস্তাবে কমষিশনাস 
সম্মত না হওয়ার, তিনি চলির! গেলেন। চিক-কমিশলার 
তাহার সুন্গীদের চারিদিকে ভঙ্বানক উত্তেজিত ও ব্য আশঙ্কা, 
প্রুদ লোকের দল ঘিরিরা থাকিলেও, তিন তাহাদের, নিরাপকে 
রেদিডেন্দীতে ফিরিবার জগ্ত কোনরূপ বন্দোনভ্ত বা সতকত] 
অবলম্বনই করিলেন নূশ কিন্ত সাকা অঙ্গের মিগতো। তাহাকে, 
বলায়, তিনি অন্নসাত দিরাছিচলন থে খাদ সে পারে, তবে যেন 
তাহাদিগকে রেসিডেন্সী পর্যাপ্ত পৌছাহয়া আসে। যখন তাহারা 
আক্রান্ত 'ও মিঃ গ্রানউচ বর্ষ। বদ্ধ হহা,ছুনন, তখন সেনাপান্জ 
ফিরিনা, বিশৃঙ্খল লোক জনকে তাড়াইনা দেন এবং সাতেবাদগতে 
দরবার গ্হে রাখেন । ভতিতপগতি,ন ছর্থ-প্রাচারে চালিকা গিয়া, 
ছিলেন; সাক্ষী উনব্দা এবং ধাবা ন5 অন্ধ বণ্ট। পরে, ভাহাকে 
সেইগ্ানে দেখিয়া বলিরাছিন বে, খঙ্গাগ জেলাবেন সাহেব, 
হত্যা কনিবার রী দথাছেন। সেশাপ।ত উত্তর টি যে, 
তনি আপিব] 'থগখুলের গুহত নে কথা কাহবেনে। ' ততৎপন্ধে 
তিনি ছুর্গ-প্রচ্টীর পারক্রন ক'ররা, তোপ-গঠদে ফিরিলেন 
এবং সাহেবদিজ্ঞাকে হত্য। করা সউচিষ্ঠ [ক্লা, এসথন্ে খর্ঠাল 
জেনারেলের ঠহিত কথা বিএন । হাল মধ ঘণ্টা 
মধো নাদের নাবেল আবার সাতভেবাদগক*ত তা। করিবার স্পষ্ট 
'হুকুম দিলেন ; উৎকানে ক্ঞোগভিও সেই ঘরে গুইরাছি লেন ॥ 
যে সকচ অনুচরেরা । ইতিপূর্বে খঙ্গাল, জেন্ারেতের শিনজ হুকুম 


৯৬ ॥।ণপুরের ইতিহাষ। 


গনুসাঁরে “র্যা করে নাই, তাহাব্া এখন "দরকারী জল্লাদদিগকে 
ডাকাইয়া, সাহেবদিগকে হতা। করাইল। 


খ্‌ 


পা 


সেনাপন্তির জবাব এই (বে, তিনি একে পীড়িত ছিলেন, 
তাহাতে আবার অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে ঘুমাইরা পড়িয়া- 
ছিলেন এবং সাহেবদের হত্যার পর, কামান-বন্দুকের আকনম্মিক 
শবে, তীহার নিদ্রা ভগ হইয়াছিল ১_নিদ্রার পুর্বে তীহার দৃঢ় 
ধারণা হইস্কান্ছল যে,তীহার যুক্ত তক্ষে থঙ্গাল জেনারেল, সাহেব- 
দিগকে তত্যা করিবাৰ অভিপ্রায় পর্ধিতাগ করিয়াছেন। কিন্তু 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে খে সেনাপতি খে স্টাব্য করিতে ইচ্ছক 
হইয়াছিলেন, পীড়াঁর জন্ত তাহার কিছুই প্র।জবন্ধক হয় নাই। 
তিনি জানিতেন থে দরবার-হলে, ইতরাজ কম্মচারীরা তাহার 
ক্ষমতানীন রহিযাছেন। **%৯* ভারত গৃভণমেণ্ট 
বিশ্বাসে করিতে পারেন না যে, সেনাপতির ইচ্ছার “বিরুদ্ধে, 
থঙ্গাল জেনারেল বিটিশ কম্মচারীদ্রগকে ভত্যা করিবার হুকুম 
দিতে লাহন করিলেন; অতএব মীমাংসা! হইল যে, (অনুচরের 
৮শন বুঝিরাছল) সেই হতভার হুকুন (থঙ্গাল জেনারেল ও 
সেনাপাত) উভয় কর্তকই প্রদত্ত হইরাভল । স্রচরাধ অ:ভ- 
বোগের ছুইট াববরেই তিন দোষী; এ জগত. তাহার প্রতি থে 
প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হই৭+ ছল, তাহা কাধ্যে পারণত হইয়*ল্ছ । 
১১১২১৩। থক্গাল্‌ জেনারেলের অপরাধ শ্বন্ধে কোন 
সন্দেহই না ' অতএব তীহান্, প্র ণৰণ্ড করা হইয়াছে । 
কজেয় মাণপুরা শ্রীদউডকে হত্যা,করা স্বাকার উরিয়াছে ; 
নিরঞ্জন স্বেদার ব্রিটিশ প্রজী" হইয়াও মহারাশার সৈশ্যগণকে 
সশন্ত্র প্রতরোধ করিরাছে। তাহাদেরও প্রাণদণ্ড হইয়।;ছ। 


দলীল । ৯৭ 


রাজকুমার অঙ্গে্ন সিংহ উৈহ্বধ্যক্ষতা, করিয়াছেন) সা 
সিংহ, নীলমণি সিংহ, মারা সিং হ এবং লোকেন্ত্র বীরজিৎ সিংহ 
ইহার। সকলেই মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে /ইহাদের 
সকলেরই যাবচ্জীরন দ্বীপান্তর দণ্ড ও তাহাদের স্থাবর-অস্থাবর 
সম্পত্তি জন্ব হইল । 

উক্সিংহ প্রীতি অপর সমস্ত আদাঁমীরা হত্যার অপধানধু 
জড়িভ বটে; কিন্ত তাহারা আজ্ঞাবীন হই। কার্য করিয়াছিল ১ 
এজন্ত তাঁহাদের সকলেব৯ বাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড হইণ 1 

| ঘোষণাপত্র । 

যেহেতু. "পুর বাজ সম্প্রচি মহারাণী ভারত-সাম্রাঙ্জীর 
আধিপৃত্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহী হইয়াছিল; এবং যেহেতু 
সেই বিদ্রাহের সময়, সেই মহাঁরাণীর প্রতিনিধি ও অন্যান্ত কম্ম- 
চারগিণকে; বিগত ২৪ শে থার্চ তারিখে তাহারা হত্যা করি- 
য়াছিল এব যেহেতু ১৮৯১ সালের ১৯ শে এপ্রেন তারিখের 
ঘোষণার দ্বার রাঁজ-অছি কুলচন্দ্রের প্রতুত্ব লোপ হওয়ার চিট 
ব্যক্ত করিপা “ই বাজোর শান [র মণিপুরস্থিত মহারাণীক 
সৈ্গগ্ু বড অধিনারক নিজ হস্তে গ্রহণ করিঘাছিলেন ১ 
এক্ষণে এইদ্দার! বিজ্ঞপ্ত হইতেছে যে, মনিপুর" রাজ্য যে 
অপরাধ করিস, তাহার শ্বস্থ স্বুপ তত তাহ ব্িটিন আকার 
ভুল হইবার যোগ হইয়াছে আপ্পাততঃ তাহ পহর্ছাবী 
অন্তগ্রহ ও শ্বেচ্ছাবীন আরে | ১ 
.. ইহাগ স্ীন্জ করা যাইতেছে ষে” মহারাণী অনুগ্রহ করি 
মনিপুর » রীজ্যটিস্কি তাহার ভারত-ুতা জ্যতুত্ করিবেন না; 
তনি পবম্‌ দর়াপর্বশ ভূইয়া, মপপিপূর্ধে দেনক্প শাসনকর্তা পুনঃ, 


৯1৭ মণি পুরের ইতিহা। | 


স্শপন করিবার অন্থমতি দিয়াংখন; অতএব সকাউদ্সিল গভর্ণর 
ছে নারল ধ:খাকে যেরূপ সর্তে মনোনীত করিবেন, তিনি তদহু- 

জপ শাসনকর্তা (রাজা ) হইবেন। 

বিদ্রোহের নেভাদিগকে ষে শাস্তি দেওয়া হইল তাহাতে 
এবং মণিপুর প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম ধার্য হইবে,তাহাতে 
াশীবাণীর আধিপত্য বিলক্ষণ প্রকাশিত হইবে__এই বিশ্বাসে, 
মহাব্নারী এইরূপ দয়ার কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । | 

»।,।কে যেরূপ সর্তে মণিপুর রাজ্য শাসন করিবার জন্ত 
নিধুক্ত কর! হয়, তাহ] সক্চাউন্সিল গভর্ণর “দ্রনারেল, ইহার পরে 
প্রকাশ করিবেন। 


এইচ, এম্‌ ডুরাগ। 


ভারহ-গভর্ণনেন্টের সেতেটারী। 


